আমার-পূর্ববপুরুষ । 


শশা পিশপিপটে সিসি 





(চন্দ্র্ধাপ এবং সেলিমাবাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সহিত ) 





কনকলতা, চিতোব-উদ্ধাব, চ গুবিক্রম, প্রমোদবালা, 
মায়াবিনী, কিবণসিংহ ও স্ুধামুখী 
প্রভাত প্রণেতা 
ললীরোঠিণাকৃমাব দেনগুপু-প্রণাত 
কীণ্তিপাশ। হইতে গ্রন্থকার কর্তক প্রকাশিত। 


সস 





“পিন্ভা সর্গঃ পিতা ধন্ম পিতাহি পরমন্তপঃ 
পিতাঁব গ্রীতমাপনে প্রিয়ন্তে সব্বদেবতাঃ1” 


কলিকাতা, 
২১১নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীলপিতমোহন দ।শ' 
দ্বাব! মুদ্রিত। 





সন ১৩০২ সাল। 


বিনামুল্যে বিতরিত | 





ও" মধুবাতা খতাযতে মধুক্ষবস্তি সিন্ধবঃ 
মাধবীর্ণ সন্তোষধীঃ মধুনক্ত মুতোষসো 
মধুমত পার্থিবং বজঃ মধুদ্যোরস্ত্ন: পিতা 
মধুমান্নে। বনস্পতিশ্মধু মাঅস্ত সৃষ্যঃ 
মাধবীর্গা বো ভবন্ত নঃ। 
ও মধু মধু মধু 
খঙ্ষেদ। 


ও শান্তিঃ শাস্তি শাত্তিঃ 


উৎসর্গ পত্র। 


পরম পুঞ্জনীয় স্বনাম প্রসিদ্ধ 
স্বর্গগত পিতৃদেবের 
শ্রীচবণোদ্দেশে 
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থথানি 
ভক্তির নিদর্শন স্ববপ 
উত্সগীক্ৃত 


হুইল । 





পরমার্চনীয়]। 
কঞ্ধপি শীস টি 


দু 
4. নে 
রি রঃ 


£৭ 
/২ 
/ি মদীশ্বরী শ্বগাঁধা মাতৃ দেবীৰ নট 
্ীশ্রীচবণোদেশে । 2) 


অভাগাঁর সাধপুর্ণ হইবাৰ পূর্বেই মধুব “মা” ডাক ফুবাইয়াছে, 
শত সভত্র আত্মীধ স্বজন পরিবৃত থাকিযাও আমি মাতৃহীন , জানি 
না কোন্‌ পাপে বিধাতা আমাৰ প্রতি এপ কঠোব দপ্ডাজ্ঞ! প্রদান 
কবিয়াছেন। (যে দিন প্রথমে আপনাব পৃত শ্রীঘবণ সমীপে, মদ 
রচিত প্রথম পুস্তক দুঈথানি উৎসর্গ কবিযাছিলাম-__-মৎকর্তৃক গ্রন্থ 
রচিত হইয়াছে দেখিয়া আনন্দাঞ বিসর্জন কবতঃ আমাকে গঞ্চম- 
বর্ষীয় শিশুব ন্তাষ ক্রোভে ধাবণ কবিষা শিবশ্চ্বন পৃব্বক আশীর্বাদ 
কবিয়াছিলেন_-তাবপর আমাব দেবতুল্য পূর্বপুকষ মহায্মাগণেব 
মহীষসী কীন্তিগাথা মঙ্কলন কবিতে আদেশ কবিষাছিলেন-_-আমার 
জীবনের সেই স্মব্ণীয়্ দিন এ জীবনে বিদ্মৃত হইতে পাবিব না) 
অনেক দিন পবে, আপনাব সেই অন্ক্ঞ! প্রতিপালিত হইতে চলিল। 
কিন্তু আজীবন আমার মনে এই ক্ষোভ থাকিল যে, বাহার আদেশে 
এই গ্রন্থ প্রচাবিত হইল, তিনি একবাব দেখিলেন না; এই দ্রুঃখ 
আজীবন হৃদয় মধ্যে নিহিত থাকিবে । আপনি দেবী, স্বর্গে বসিসা | 
অবশ্তই সমস্ত দেখিতে পাইতেছেন, কিন্তু এই হতভাগ্যেব অদৃষ্টে 
বিধাতা সেই স্থখটুকু লিপিবদ্ধ কবেন নাই। 


কীন্তিপাশা আপনাব চিব সেবক 
তারিখ ১ল। বৈশাখ হতভাগ। মাতৃহীন 
১৩০২ সাণ সম্তান। 








ভূমিকা! । 


বাখরগঞ্জ জেলাব প্রকৃত ইতিহাস পাওয়! দুর্ঘট। বিগত ১৮৭৬ 
থুঃ অবে এই জেলার ভূত পুর্ব মাভিষ্টরেট শ্রীধুক্ত এইচবেভাবিজ মহোদয় 
(7, 0৪৮০0145৩ ) যে ইতিহান প্রণয়ন করেন, ইহার পুর্বেই কি 
হুহাব পরেও এই জেলাব কোনও ইতিহাস প্রণীত হয় নাই। উক্ত 
সাহেব বাহাছুব, গবর্ণমেন্ট গেজেট, বিভিউ, প্রোসিডিংস্‌, মিনিট, এবং 
ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে স্থানীয় অবস্থা, স্বাস্থ্য ও উৎপন্ন দ্রব্য গ্রভৃতিব বিষয় 
সংগ্রহ কবিরাছিলেন। কতক কতক এই জেলাব লোক হইতে 
অবগত হইযাছিলেন। স্থল কথা এই জেলা এবং ইহাব অধিবাদী 
সম্বন্ধে নান। প্রকার গল্প প্রচলিত আছে, সাঙ্বে বাহাদুরও ইহার 
অনেকগুলি তাহাব গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট কবিয়াছেন। এই গল্প মধ্যে 
কতকগুলি, বর্তমান অবস্থার সহিত তুলনা করিতে গেলে, সত্য 
বলিষ বিশ্বাস হয়, আমিও এই পুস্তক রচনা সম্বন্ধে উক্ত সাহ্ৰে 
বাহাছ্ব প্রণীত গ্রস্থেব এতিহাসিক ঘটনাব সাহায্য লইয়াছি।, 

আমাদেব বংশাবলীব ধারা বাহিক নাম, ও তন্মধে সধ্রুকাংশ 
মহাম্মাগণেব সংক্ষিপ্ত জীবনী, আমাব স্বীক্স পিতৃদেব সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন; সুতবাং সেই সম্বন্ধে আমার অস্থস্থানে বিশেষ অনুসন্ধান 
করিতে হয় নাই। এই জেলায় এবং ভিন্ন ভিন্ন জেলায় গামার 
পূর্ববপুকষ মহাত্মগণ সম্বন্ধে অনেক প্রকার গল্প প্রচলিত আছে; 
তন্মধ্যে অনেকাংশই গ্রক্কৃত। আমিও আমাদের আদিপুক্র 


॥%/০ 


৮ছুর্ণাদাস সেন হইতে ৬কৃষ্ণবাম সেন পর্যাস্ত যে ষেবিষয় লিখিয়াছি, 
তাহার অনেকাংশ দেশ প্রচলিত জনপ্রবাদ। আমাদের ভূমম্পত্তির 
প্রারস্ত হইতে, আমাব পিভৃদেবের সময় পর্যন্ত ইতিহাসের বৃহৎ বৃহৎ 
ঘটন! সমস্তই আমাদেব ঘবের বিশ্বস্ত পুরাতন দলীলপত্র হইতে 
গৃহীত, তন্মধ্যে অধিকাংশ কাগজ আদালতে দর্শিত, স্্বতবাং তাহা 
সমস্তই সত্য বলিয়! আঁমাব বিশ্বাস। 
আমার অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহ ৬রাঁজাবাঁম সেন মহাশয় হঈতে 
আমার পিতামহ ৬রাজকুমাব দেন মহাশয়েব জীবনের অনেক ঘটন! 
আমি, আমাব মাতৃ গ্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি, তন্মধ্যে অধিকাংশ 
ঘটনাই প্রকৃত। 
আমাব পিতামহ ঠাকুবের সমবযস্ক অনেক লোক এখনও জীবিত 
আছেন, তন্মধো তাহাব সামধিক কর্মচারী শ্রীযুক্ত নযানচন্ত্র সেন, 
শ্রীযুক্ত চক্ত্রকিশোব চট্রোপাধ্ায় ও শ্রীযুক্ত রাঁজচন্ত্র ভদ্র মহাশর়গণ 
গ্রমুখাং অনেক বিষয় অবগত হইয়াছি। 
কীত্তিপাশার সন্নিহিত বণমতি গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বামকুমার 
গুপ্ত মহাশযের বয়স ৮৫ বৎসবেব অধিক হইয়াছে, তিনি আমাব 
প্রপিতামহু ৬কাঁলীকুমাব বাবুকে দেখিযাছেন। আমার 'প্রপিতামহী 
যখন স্বামীব সহগামিনী হইয়াছিলেন, তখন উক্ত গুপ্ত মহাশষ স্বয়ং 
উপস্থিত ছিলেন। সেই ঘটনা আমি যে প্রকার তাহার নিকট 
জ্ঞাত হুইয়াছি, তাহাই অবিকল লিখিলাম। 
আমার পিতামহদেবের মৃত্যুর পর, আমার স্বর্গীয় জনক, বরি- 
শালন্ত মাননীয় মৃতমহাআ, জে, এইচ রেপী এবং তাহাব হর্গগতা 
_সহ্ধর্ষ্িণী কর্তৃক প্রতিপালিত হুইয়াছিলেন। তাহার বাল্যজীবনী 
সম্বন্ধে উক্ত সাহেব বাহাছুর যাহা বলিয়াছেন, তাহাই লিখিয়াছি। 
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আমার পিতাঁমহঠাঁকুরের অতি বিশ্বস্ত কর্মচাবী শ্রীযুক্ত রাঁজচন্্র 
ভদ্র মহাশয় তৎকালীন আমার পিতৃদেবের সঙ্গে ছিলেন ; তাহার 
নিকটও অনেক বিষয় অবগত হইয়াছি। 

বাষেবকাঠি বাঁজবংশের অন্যতম বংশধর, মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজ! 
অদ্বৈতনারায়ণ রায়চৌধুরী ম্ধাশয়ের নিকট হইতে তাহার মহামান্ত 
পুর্ববপুকষ মহাআ্মাগণ সম্বন্ধে অনেক অনেক প্রধান ঘটনা জ্ঞাত হইতে 
পারিয়াছি; তজ্জন্ত আমি তীাহাব নিকট এবং উল্লিখিত মহোদয়গণের 
নিকট চিরকৃত্তজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। 


কীত্তিপাশা 
তাং ২ব। বৈশাখ গ্রন্থকার । 
১৩০২ সাল। 





আমাদের শ্রকাস্তিক হিতাক1জ্বী নলছিটি বিভাগেব স্থযোঁগ্য 
স্কুল সব্ইনেস্পেক্টব পৃজ্যপাদ শ্রীযুত বাবু উম্েশচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশর 
এই পুস্তকখানি আদোপাস্ত সংশোধন কবিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্ 
আমি তাহাব নিকট আজীবন কৃতজ্ঞ রছিলাম। 


গ্রন্থকার । 








রি উহ, তেপটত ২৬১৭5 ্. তরে 





আমার পূর্বপুরুষ । 





চন্দ্রদ্বীপ। 


অতি পুব্বকালে এই বিস্তীর্ণ ভূমিথণ্ডেব অধিকাংশ উত্তাল 
তবঙ্গময়ী, এক বিশাল নদ্ীগন্তে নিমজ্জিত ছিল। এই নদীব নাম 
স্থগন্ধা * , এই দেশে পোন্ধ! বলিয়া এ নদীব নাম প্রচলিত । 

অতি পূর্বে চন্ত্রদ্বীপ ব্যতীত এই জেলায় আগ কোন প্রসিদ্ধ স্থান 
ছিল না। ক্রমে ক্রমে, এ চন্দ্রদ্বীপ হইতে প্রায় ৫* পঞ্চাশটার অধিক 
পরগণার স্থষ্টি হইয়াছে । এ চন্দুদ্বীপ স্থষ্টি সম্বন্ধে ছুইটী আশ্চধ্য 
কিহ্বদত্তী প্রচলিত আছে। মাননীয় বেভারিজ সাহেব মহাশয় 
তাহার গ্রন্থে এ হুহুটা গল্পেব উল্লেখ কাবয়াছেন। আমিও পাঠক- 
বর্গের কৌতূহল নিবৃত্তি করিবাব জন্য এ ছুইটা গল্প বর্ণন করিব । 





* মহাকবি ভারতচন্্র রায় প্রণীত অন্নদামঙ্শলের মধ্যে আমরা হৃগন্ধার উল্লেখ 
দ্বেখিভে পাই । জগন্মাতা দক্ষালষে প্রাণত্যাগ করিলে, শোকোন্বত্ত মহাদেব সতীক্ধ 
স্বৃতদেহ্‌ ক্কদ্ধে করিয়া সমগ্র পৃথিবী পধ্যটন করিতে আরম্ভ করিলে, বিষু চক্র দ্বাঝ! 
সতীদেহ ৫১ থণ্ডে বিতক্ত করেন, জগদগ্থার নাসিক। এই নদী মধ্যে পতিভ হইয়া 
ছিল বলির! ইহার নাম সুগন্ধ। হইয়াছে। 


১৪ আমার পূর্বপুরুষ | 


“যখন এই বিস্তীর্ণ ভূমিথণ্ডের প্রায় অধিকাংশ স্থল সুগন্ধ! নদীর 
গর্তে বিলীন ছিল, তখন বিক্রমপুর পবগণায় চন্দ্রশেখর বলিয়! 
ধার্মিক, শুদ্ধাচার, তপান্শীল এক ব্রাহ্গণ বাস কবিতেন। তিনি 
সর্বদা পূজা, যোগ, ইট্টমন্ত্র জপ প্রভৃতি দ্বাবা সমযাঁতিবাহিত 
করিতেন। তীহাকে স্বপাত্র দেখিয়।, অন্ত এক ব্রাহ্মণ সন্তান তাহার 
সৃহিত্ত, স্থীযু ষব্বগুণ ফম্পূন্। পন্য! ল্ুন্দবী, কন্যাক্কে বিবাহ প্রদান 
কবিলেন। সন্প্রদানের সময়ে চন্ত্রশেখব সভযে শুনিলেন, যে তাহাব 
নববিবাহিতা পত্বীব নামেব সহিত, তীহ'র উপানা দেবীর নাম এক। 
তাহাব মস্তকে যেন সহত্র বজাঘাত হইল। যে উপাস্য দেবীকে 
দিবারাত্রি ডাকিয়া থাকেন, আজ তাহার সেই উপাস্ত দেবীকে 
নাম ধরিয়া আরাধনা কৰিলে, স্ত্রীকে মনে পড়িবে; যাহাকে ম! 
বলিয়া ডাকিলে, স্ত্রীর নাম শ্মবণ হইবে, এবং সেই স্ত্রীর সহিত 
সহবাস কবিলে তিনি ঘোবতর পাপপক্ষে নিমজ্জিত হইবেন-_ 
অকন্মাৎ ব্রাহ্ষণের হৃদয়ে এই সকল চিন্তা উপস্থিত হইল। তিনি 
মনে মনে তাবিলেন, যখন তাহাবই পাপফলে তিনি এই প্রকার 
পাপে লিপ্ত হইয়াছেন, তখন জীবন ত্যাগ ব্যতীত কিছুতেই আব 
এই অতি গহিত পাপেৰ প্রায়শ্চিত্ত নাই। এই স্ত্রীর সহিত এক 
শয্যায় শয়ন কবিবার পৃর্ধেই তিনি আত্মনাশ কবিতে কৃতনঙ্কল্প 
হইলেন। ধীরে ধীরে বিবাহকাঁধ্য সমাধা হইল। বব কন্যার স্ত্রী 
আচার পর্য্যন্ত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে বাসর ঘবে যাইবার 
পূর্বেই পলায়ন করিলেন। সেই বিবাহ্বে বেশে, গ্ভীব নিশীথ 
সমর, ধার্ষিক ব্রাঙ্গণ একাকী পলায়ন করিয়া স্বীয় গৃহে আসিলেন। 
ধীরে ধীরে একথানি ক্ষুদ্র তরণী আরোহণ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষেপনী 
সহযোগে ভাসমান হইলেন। তত্কালে বিক্রমপুরের দক্ষিণে অনন্ত 


চন্দ্রদ্বীপ। 5৫ 


জলরাশি) ব্রাহ্মণ” এই সমুদ্র তুল্য নদীগর্ভে দেহত্যাগ করিবার 
জন্য ক্ষুদ্র ক্ষেপনী সহযোগে সেই উত্তাল তরঙ্গ মধ্যে স্বীয় ক্ষুদ্র হীর্ণ 
তবণা ভাস।ইলেন। রাত্রি প্রভাত হইল) চতুদ্দিকে অনন্ত জলরাশি, 
তরঙ্গাভিঘাতেব শ্রবণ ভীতিকব শব্দ; বাঁযুব উচ্ছঙ্খল গতি। ব্রাঙ্গণ, 
একাকী সেই ক্ষুদ্র তবণীতে আরোহণ করিয়া স্রোতে ভাসিয়! যাইতে 
লাগিলেন। এই প্রক্াব সেই দ্বিন সেই বান্রি গত হইল; জনমাঁনৰ 
কেন, আকাশে উড্ভীয়মান কোন পক্ষীও তাহাব দৃষ্টিগোচর হইল 
না। এই প্রকাবে সেই দিনও গত হইল। তাৰ পরদিন হৃুর্য্যোদয়ের 
পব ব্রাহ্মণ অনতিদূবে এক ক্ষুদ্র তবণী আবোহণে অসামান্য! রূপবতী 
এক কিশোবীকে দেখিতে পাইলেন। এই সমুদ্র তুল্য ভীষণ নদী- 
গত্তে, একাকিনী এক বালিকাকে দেখিতে পাইয়া চন্দত্রশেখর অত্যন্ত 
বিন্যাপন্ন এবং কৌতুহলী হইলেন । দেখিতে দেখিতে তাহার তরণী, 

বাপিকাব তবণীর নিকটবর্তী হইলে, ত্রাঙ্গণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 

“তুমি কোন্‌ সাহসে একাকিনী এই দমুদ্র মধ্যে আসিয়াছ? তোনার 
কি প্রাণে ভয় নাই ?” 

এাক্গণেব কথা শেষ হইলে কিশোরী বলিল--“আমি বীবর কন্ঠা, 
নদীতে বাস কবাই আমার ব্যবসা; আমি ইহাতে কোন প্রকার 
ভীত। ব1 সঙ্কুচিতা হই নাই; কিন্তু আমি বড়ই আশশ্চর্ধ্যান্বিতা হইলাম 
ষে আপনি একাকী কি জন্য এই ভীষণ নদীতে আমিয়াছেন, আপ- 
নাব কি প্রাণে ভয় নাই?” বালিকার এই কথ শুনিয় চন্দরশেখর 
নিশ্বক্াবিষ্ট হইলেন, ক্ষণকাল চিস্তা করিয়! তাহার মনোগত ভাঁৰ 
ব্যক্ত কারলেন। 
ধীবব কন্ত! ভাহার কথায় হান্ত করিয়া! বলিল, “ঠাকুর ! দ্নেখি- 

তেছি যে আপনি ত্রাহ্মণ পঙ্ডিত, অনেক্‌ শাস্ত্র, তন্ত্র, গ্রভৃতি অধ্যয়ন 


১৬ আমার পুর্ব্বপুকষ। 


করিয়াছেন ; আপনি এই সামান্ত বহন্ত ভেদ স্ীরিতে না পাবিয়া 
আম্মহত্যাৰপ মহাপাপে লিপু হইতেছেন? আপনি কি জানেন না, 
বে জগন্মাতা ভগবতী প্রত্যেক নাবীতে অংশবপে অধিষঠিত ? 
আপনার মা, পিতামহী, মাতামহী, স্ত্রী, কন্ত! গ্রতৃতি এই পুথিবীস্ত 
যাবতীক্ন নাবীতে যে তিনি অংশবপে বিবাজিতা তাহা! কি আপনি 
জানয়াও জানেন না? আবার বে ঞ্রাতযেক পুকষ দেহে, ভগবান 
মহাঁদেব অংশকপে বিবালিত, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াডেন? ইহাতে 
যদি পাপ হইত তবে বিধাতা কিছুতেই স্ষ্টি কবিতেন না। যান 
ঠাকুব! বাড়ী গিয়! স্ত্রীব সহিত স্বধর্্ম পালন ককন 1৮ 

ধীবব দুহিতাব বাক্য শেষ হইলে, ব্রাহ্মণেব ত্রমান্ধকাঁব দৃব হউল। 
অল্প বমস্কা ধীবর ছুহিতান মুখ হইতে এই প্রকাব সাব গন্ত উপদেশ 
শ্রবণ করিয়! চন্দ্রশেখব যাবপবনাই খিষ্ময়াবিষ্ট হইলেন। তিনি ক্ষণকাল 
চিন্ত। করিয়া! এক লন্ষফে ধীবৰ কন্ঠাব নৌকায় গিষা দুইহস্তে কিশোবীৰ 
পৃদ্যুগল ধাঁবণ পূর্বক বলিলেন “মাঁতঃ ! তোমাৰ কথায় আমার মোহ 
ঘুচিয়াছে, বীবব কন্যা মুখ হইতে এই প্রকাব সাবগন্ত কথ! কিউুতেই 
বাহিব হইতে পাবে না; তুমি অবশ্তই কোন দেবী, ছল কবিয়া 
তুলাইতে আপিয়াছ! তোমাৰ সত্য পবিচয় প্রদান কবিয়। আমাকে 
কৃতনৃতার্থ কর।” এই বলিয়া! চন্ত্রশেখব শর রমণীর চরণদ্বয়ের উপর 
স্বীয় মস্তক স্থাপন পূর্বক পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন । 

ধীবর কন্ঠা ব্রাহ্মণের এই গ্রকাব আচরণে তুদ্ধা হইয়া! বলিল 
“আমি অন্পৃস্তা ধীবর কন্া, তুমি ব্রাঙ্গণ হইঞ্জ! কেন আমাৰ পদদ্য় 
মস্তক দ্বারা স্পর্শ করিয়। আমাব অকল্যাণ কবিতেছে, শীঘ্র আমাৰ 
পদছ্বর় ত্যাগ কর।” এই বলিয়া ছুইহন্ত দ্বারা ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে 
স্বীয় পাঁদ্বয় মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। 


চন্দর্থীপ। ১৯ 


মৃন্তিজয়ের উদ্ধার হইগে, সত্বর এই বিশাল নদী বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে 
পরিণত হইবেক। 

স্বপ্রান্তে চত্দ্রশেখর জাগ্রত হইলেন; অবশিষ্ট রাত্রি, আর নিদ্রা 
গেলেন না। রাত্রি গুভাত হ্ইবামাত্র, প্রিয় শিষ্য দহুজমর্দানকে 
গোপনে কালীকার স্বপ্ন বৃত্তান্ত বর্ণনা কবিয়। তদানুযায়ী কার্ধা করিতে 
উপদেশ প্রদান করিলেন। দন্ুজমর্দন গুরুব আদেশানুসারে স্বপ্ন 
কথিত স্থানে ডুব দিলেন। গ্রথমবাব কাত্যায়ণীব পাষাণময়ী মৃত্তি 
উঠাইলেন; গুরুদেব পুনরায় ডুব দিতে আদেশ করিলেন; দহু্জ- 
মদিনও দ্বিতীয়বার মদনগোপালেৰ মুক্তি উঠাইলেন। গুক আবার 
ডুন দিতে কহিলেন; কিন্তু দনুঞ্মর্দন আর ডুব দিতে সাহসী 
হইলেন না। তৃতীয়বার ডুব দিলে লক্ষ্মীর পাষাণময়ী মুত্তি পাঁওয়। 
যাইত 1৯ 

চন্ত্রশেখর বলিলেন, “ভগবতী কাঙ্িক!র প্রসাঁদে এই বিশাল 
জলরাশি সর্ব শম্যময়ী পৃথিবীতে পবিণত হইবেক, এবং ভবানীৰ 
আদেশ ক্রমে.তোমাকে এই জনপদেব বাজ! হইতে হইবেক। তৃতীয় 
বার ডুব ন। দরিয়া অতিশর অবিমৃষ্যকািতাঁব কাধ্য করিয়াছ।”+ 

এই দরন্থজ মর্দন দে। চন্দদ্বীপ বাজাস্থাপয্নিতা। ইনি গুকর 
নামে নূতন রাজন নামাকরণ করেন। তাই শুই শ্থান ভন্তুদ্বীপ 
বলিয়া বিখ্যাত । কেহ কেছ বা বাকল! চন্দ্রদ্বীপ বলিয়। থাকেন; 
বিস্ত আমি ষ্ত অন্ুপন্ধান কাব্যা জানিতে পারি্যাছি, তাহাতে বোধ 
হয় বাক্লা, চন্দ্রত্বীপেব অন্তর্গত একটা ক্ষুত্র পরগণামাত্র। 
তু কাতাক়নী, এবং ম্দনগে'পালের পাধাণ নির্মিত মূর্তি মাধব পাশার রাজ 
ৰাঁডীতে এপনও বর্তমান আছে। 
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২০ আমার পূর্ববপুরুষ। 


দনুজ মর্দন রাঁজোপাধি ধারণ করিয়। কচুয়া * নাঁমক স্থানে 
প্রথম রাজধানী স্থাপন কবেন। দন্ুজ মর্দনের প্রপৌন্র কৃষ্ণবল্লভের 
কোন পুত্রসন্তান ছিল না; কিন্তু তাহার সর্বগ্ণ সম্পন্ন কমলানায়ী 
এক কন্তা ছিল। পিতার মৃত্যুর পর এই কমল! শ্বামীর সহিত 
রাজত্ব শাসন করিতে থাকেন। এই কমলা অনেকগুলি, সৎকার্ধা 
করিয়াছিলেন। অতিথিশ[ল!, পাশ্থনিবাস প্রভৃতি ব্যতীতও তিনি 
অতিশয় বৃহতী এক দীর্থিকা খনন কবিয়াছিলেন। অদ্যাপি স্থানীক্ক 
অধিবাসিগণ সেই দীঘিকে প্রাণী কমলাব দীঘি” বলিয়া থাকে । 
এই দ্ীর্থিক1 খনন সম্বন্ধে অনেক কিন্বদস্তী শুনিতে পাঁওয়া যায়। 

রাণী কমলার মৃত্যুরপর পরমানন্দ বস্থ রায় রাজ্যাভিষিস্ত হন। 
শ্রীযুক্ত বেভারিজ সাহেবের ইতিহাসে প্রকাশ যে এই পরমানন্দ বাক্স 
রাজা কৃষ্ণ বল্লভের অন্যতম দৌহিত্র সন্তান) কিন্তু মাধবপাশাব 
রাজবাড়ীর বংশ তালিকার প্রকাশ যে পরমানন্দ রায় রাণী কমলার 
পুত্র। 

রাজা পবমানন্দ রাঁয়ের পৌন্র কদর্পনারায়ণ কচুয়া হইতে 
রাজধানী উঠাইয়া, মাধবপাশা গ্রামে স্থাপন করেন। কেহ বলেন্‌ 
যে নদী অত্যন্ত প্রবল হইয়া রাজধানী আক্রমণ করিবার উপক্রম 
করাতে রাজা, তথা হইতে অন্ত স্থানে রাজধানী স্থাপন করিতে বাধ্য 
হুইয়াছিলেন। রাজ কন্দর্প নারায়ণ হইতে ক্রমাগত রামচঞ্জ, 
কীর্তিনারায়ণ, বানুদেৰ প্রতাপ নারায়ণ ও গ্রেষ নারায়ণ রাজত্‌ 








* পট্যাখালী সবডিভিসনের মধ্য বাউফল থানার অস্তর্গত তেতুলীয়! নামক 
মঙীর পশ্চিম পাবে কচুয়া থাম। এই স্বাদে অটালিকার ভগ্নাবশেষ অনেক 
বিদ্যমান আছে। স্থানীয় লোকে ইহাকেই রাজবাড়ী কছে। এখন সেই রাজবাড়ীর 
স্কাননেক কংপ নদীগার্ডে বিলীন হইয়াছে। 
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করেন। প্রেম নারায়ণের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। সুতরাং 
তাহার জামাত! রাজ। গৌরীচরণ মিত্র বান্গত্ব প্রাপ্ত হইলেন। 
গৌবীচরণ মিত্র হইতে ক্রমাগত উদয়নারায়ণ, শিবনারায়ণ, লক্ষ্মী 
নারায়ণ, জয়নারায়ণ, নরসিংহ নারায়ণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজ! 
জয়নারায়ণ রায়ের বাজত্ব সময় ১৭৯৯ খ্রীষ্টাবধে বাকী রাজস্ব জন্য 
সমস্ত চন্ত্র্দীপ পরগণ! নীলামে বিক্রীত হইয়! যায়। দেই সমক্ন 
হইতে মাধবপাশ! রাজবংশের অতিশয় শোচনীয় অবস্থা! হইয়! 
ঈাড়াইয়াছে। বর্তমান রাজা শ্রীযুক্ত বীরসিংহ নারায়ণ রায় অতিশন্ব 
ধার্দিক এবং সাধু। রাজধানীর চতুঃপার্বস্থ লাখারাজ (নিষ্কর) 
জমির সামান্ আয় হ্বারা এখন এই রাজবংশের গ্রাসাচ্ছাদন হহয়! 
খাকে। বর্তমান ছোটলাট বাহাছুব সার চার্লস্ইলিয়ট, মহোদয় 
অন্কগ্রহ পৃর্বক, রাজ! বীরসিংহের একমাত্র পুত্রকে গাতাব হাটের 
সবরেজেষ্টর নিযুক্ত করিয়া নিকপায় রাজ পরিবারের জীবন রক্ষার 
কতক উপায় করিয়া! দিয়াছেন। রাজবাড়ীর বৃহৎ বৃহৎ অট্রালিক! 
সমূহের অনেকগুলি জীর্ণ, সংস্কারাঁভাবে ভূমিসাৎ হইয়াছে। বিপন্ন 
বাজ পবিবাৰ অতি কষ্টে, ছুই একটা প্রকোষ্ঠ মেরামত করি! 
তথায় বাস করিতেছেন। প্রাচীন রাজগণের কীত্তি মধ্যে বর্তমান 
সময় কতকগুলি বৃহৎ জলাশয় দেখিতে পাই; তন্মধ্যে “্ছুর্গাসায়্” 
অথবা “হূর্গাাগর” সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। 





সেলিমাঁবাদ। 


যৎ্কালে চন্ত্র্বীপের বিশাল ভূমিখণ্ড, সর্বশস্তময় রাজ্যে পব্ণিত 
তখন তাহার পশ্চিমে তদধিক এক বিশাল ভূমিখণ্ড অনুর্বর অবস্তায় 
পতিত ছিল। ইহাই সেলিমাবাদ। চন্ত্র্বীপের ইতিহাসে প্রকাশ 
ঘে সেলিমাবাদ প্রভৃতি এই জেলাব যাবতীয় পবৰগণ!| চন্দ্রদ্বীপ 
হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে; আমি অনুসন্ধান কিয়া! যতদূর জানিতে 
পারিয়াছি, তাহাতে যে চন্তরদ্রীপ হইতে নুনাধিক ৫০ পঞ্চাশটা 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরগণ! বাহিৰ ভইয়। গিয়াছে, তাহ! সত্য, কিন্ত তন্মধো 
সেলিমাবাদের নাম দেখিতে পাই না। সুতবাং সেলিমাবাদ একটী 
শ্বতগ্্র পরগণ! হইবারই সম্ভব। চন্ত্রদ্বীপের রাজবংশের কোন 
কীর্তি কলাপ, সেলিমাবাদে দেখিতে পাওয়া যায় না। সেলিমাবাদ, 
চন্্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্গত হইলে অবস্তই কোন না! কোন চিহ্ন বর্তমান 
থাকিত। আরও বিশেষ যে, চন্ত্রদ্বীপ পবগণাব স্থষ্টির অনেক পরে 
এই পরগণা লোকালয়ে পরিণত হইয়াছে। শুনিয়াছি ঘষে, সেলিমাবাদ 
পবগণার অনেক স্থান বৃহৎ বৃহৎ স্থন্দরী এবং অন্তান্ত বুক্ষরাজীতে 
পরিণত ছিল চন্দ্রত্বীপ পরগণার ন্যায় এই পরগণার নাম সেলিমাবাদ 
কেন হইল, তদ্বিষয়ে নানাকথা প্রচলিত আছে! বক মেন সাহেব 
তাহার গ্রন্থে বলেন যে, পুর্বে এই পরগণার নাম স্থলইমানাবাদ 
ছিল। ম্থুলইমান নামক কোন প্রধান মুসলমান রাঁজপুরুষ, তৎকালে 
মুরশিদাবাদে রাজত্ব করিতেন; তীহার নামান্ুকরণে এই ভূখণ্ডের 


সেলিমাবাদ। ২৩ 


নাম রাখা হইয়াছিল। নবাব সুলইমান, বাদসাহ-পুত্রের গৌরৰ 
বাড়াইবার জন্য তাহারই নামে, এ পবগণার নাম রাখেন। তৎকালে 
সম্রাট আকবর সমগ্র ভারতেৰ অধিপতি ছিলেন। 

পাঠান বিদ্রোহ দমনার্থ যুধরাজ সেলিম (জাহাঙ্গীর) বঙ্গদেশে 
প্রেরিত হই বিদ্রোহ দমন করতঃ তথায় শাসনকর্তাভাবে কিছুকাল, 
অবস্থান করিযাছিলেন। তাহাব বাজত্ব সময়ে তাহার অনুজ্ঞাব্রমে, 
বঙ্গদেশের নেক পতিত এবং জঙ্গল পরিপূর্ণ স্থান আবাদ হইয়া 
যায়। মে ষে স্থান তৎকর্তৃক উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার 
অনেকগুলিতেই তীহার নাম দেখিতে পাওয়া! যায়। এই পরগণ| 
তন্মধ্যে একটী। সুতরাং এই ঘটনার গহিত যখন এঁতিহাসিক 
ঘটনাব অনেক এক্য দেখিতে পাওয়া ষায়, তখন ইহাই অনেকটা 
বিশ্বাসযোগ্য । স্থুল কথ! এই সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও 
প্রকৃত এতিহাসিক তত্ব জানিতে পাবি নাই। 

উল্লিখিত ঘটনাব অনেক পরে আগাবাথব নামক জনৈক মুগল- 
মান বাজপুকষ নবাবের নিকট হইতে বোজরগ মেদপুর নামক 
পরগণাব সননা গ্রহণ করিয়া এই দেশে আগমন করেন। তিনি 
সেলিমাবাদ পবগণ|র কতক অংশ বলপুর্বক দখল করিয়া! নিজ নামে 
এক পগঞ্জ” অর্থাৎ হাট স্থাপন করেন। তাহারই নামে এই সমগ্র 
জেলার নাম হইল। প্রায় ৮* ৮৫ বত্নর পূর্বে বাখরগঞ্জেই “সদর” 
ছিল। বর্তমান সময় বরিশাল” নামক স্থানে জেলা উঠিয়! 
আনিয়াছে। 

সেলিমাবাদেব সমগ্র ইতিহান লেখা! আমার উদ্দেশ নহে; ঘৰে 
এই গ্রন্থের সহিত এই পরগণার বিশেষ সম্বন্ধ থাকাতে যতদুর আব-. 
শ্রক বোধ করি, তাহারই উল্লেখ করিতে হইবে। 


২৪ আমার পূর্বপুরুষ । 


সেলিমাবাদ পরগণার মধ্যে রায়েরকাঠিব র'জবংশ অতিশয় 
সন্মানিত; চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের সহিত তুলনা করিতে গেলে, এই 
রাজবংশ তাহাদের অপেক্ষা সম্মানে কোন প্রকারে হীন নহে। 
আমার এই গ্রন্থ সম্বন্ধে এই বায়েব কাঠির রাজবংশের অতিশক ঘনিষ্ট 
সম্বন্ধ; সুতরাং এই রাজ্য স্থাপরফ়িতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিয়! 
আমার এই ভূমিকা! দমাপ্ড করিব। 

কলিকাতার সন্লিহিত দেবগঙ্গ! গ্রামে শাত্রাজিৎ বায় * (কেহুবা 
শত্রাজিৎ রায় বলেন) নামক এক ধার্মিক কাযস্থ সন্তান বাস করিতেন। 
সর্বঘ। সত্যালাপ, ধর্মচর্চা, ব্রাঙ্ষণ ও দেব-সেব। ব্যতীত শত্রাজিৎ 
রায়ের অন্ত কার্ধ্য ছিল না। তিনি অতিশয় নিংস্ব ছিলেন, কোন 
প্রকারে জীবনধাত্র। নির্বাহ কবিতেন। একদ1 বাত্রিযোগে স্বপ্ন 
দেখিলেন যে, ভগবতী কালীক। তাহার সম্মুথে আবিভূতি। হইযাছেন। 
শত্রাজিৎ শ্বপ্নাবস্থায় জগন্মাতাকে অনেক স্তব স্ততি করিলেন। দেবী 
আদেশ করলেন যে, বলেশ্বর নদীর পূর্ব প্রান্তে এক বিশাল ভূমি- 
ও জঙ্গলাবস্থীয় পতিত আছে, তথায় ভগবতীর দশভৃজামৃত্তি কোন 
এক বৃক্ষতলায় মৃত্তিক! মধ্যে প্রোথিত আছে। তিনি এ দেশে গমন 





* শ্রীযুক্ত বেভাঁবিজ সাহেবেব ইতিহাসে সহিত রাঁয়েবকাঠিব রাঁবংশেক 
স্থাপক্সিতার নাম সন্বদ্ধে অনেক গৌলযোগ দেখিতে পাই। শ্রীযুক্ত অদ্বৈতনারাক্জণ 
রার় বলেন, যে শত্রলিৎ বায় কর্তৃক, তাহাদের বাজ্য স্থাপিত হয় নাই । শ্রীরাম 
রা নামক এক জন, প্রথমতঃ দেবগ| গ্রাম হইত, এই প্রদ্দেশে আগমন করিয়। 
নিজ শৌধ্যগুণে বর্তমান রাজ্য স্থাপন করিভে সক্ষম হইয়াছিপেন। শ্বপ্ন বৃত্তান্ত তিনি 
অস্বীকার করেন! সাঁহেববাহীছুবেৰ ইতিহাসে, শত্রাজিৎ কর্তৃকই রায়েরকাঠিব 
“রাজত্ব স্থাপিত হইয়াছে বলিয়! নিত হইয়াছে। এই ছুইটী ঘটনাব সত্য।সতা 
সম্বন্ধে পাঠক নিজে বিবেচন| করিবেন । 


সেলিমাবাদ। ২৫ 


পূর্বক দেবীমৃত্তি উদ্ধার করিলে, ভগবতীর ক্কপায় এ বিশাল বনভূমি 
সমৃদ্ধ লোকালয়ে পরিণত হইবে। শত্রাজিৎ দেবীর বরে এ রাজ্ো 
রজত্ব করিতে পারিবেন । 

শত্রাজিৎ দেবীব আদেশ ক্রমে সেই হিংস্র জন্তব আবাস ভূমিতে 
আগমন পুর্ব্বক্ক, দেবী মুক্তি উদ্ধার করিলেন।* ভগবতীর বরে অতি 
শীত্র এ বিশাল কানন ভূমিতে সমৃদ্ধ জনপদের সৃষ্টি হইল, শত্রাজিৎ 
রাজোপাধি ধারণ করিয়! ত্র স্থানে বাজত্ব করিতে লাগিলেন। 

মহাবাজ জয়নারায়ণ বায়ের রান্গত্ব সময় এই পরগণ! অতিশক্ব 
সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। তিনি অনেকগুলি দেবমন্দির এবং জলাশয় 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অনেকটার উপর তাহার নাম, প্রতিষ্ঠার 
সন তারিখ সংস্কৃত ভাষায় লেখা আছে। 





* দ্বেবীমৃত্তি এখনও রাজ বাড়ীতে আছে। 





প্রথম পরিচ্ছেদ । 





(৬ ছুর্গাদাস সেন হইতে রামেশ্বর সেন পর্য্যন্ত ) 


৮ ছুর্গাদান মেনই আমাদের বংশের আদিপুরুষ। শুনিয়াছি 
ইহার পুর্ব নিবাস বিক্রমপুব পবগণার অন্তর্গত পোরাগাছা গ্রামে 
ছিল। রুনসী নিবানী ৬ হরেক রায় মহাশয় ভগ্ীর বিবাহ দিয়া 
ইহাকে কীন্তিপাশ। গ্রামে স্থাপন কবেন। ৬ দুর্ণাদাসের পিতা 
পিতামহ প্রস্ৃতির কোন ইতিহাস জানিতে পাবা যায় নাই। অদ্য 
হইতে প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে তিনি স্বীয় জন্মভূমি পবিত্যাগ 
করিয়। এই গ্রামে স্বীয় বাসস্থান স্তাপন কবেন। ৬ ভুর্গাদাসের 
জীবনের কোন ইতিহান পাওয়! যায় না, তবে আমার প্রাচীন 
জ্ঞতি মহাশয়গণ প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে তিনি জাতীয় ব্যবণা দ্বার 
সংসার যাত্র। নির্বাহ করিতেন। মধ্যে মধ্যে শ্বশুরালয় হইতৈও 
সাহাধ্য প্রাপ্ত হইতেন। রুনসীব রায় বংশ পূর্বে অতিশয় সম্পন্ন 
গৃহস্থ ছিলেন। ছুর্থাদাস সেন বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়। কয়েক 
বৎসর শ্বুরালয়ে বাদ করিয়াছিলেন) শেষে রায় মহাশয়দের যে, 
দুর্গাদাস স্বতন্ত্র বাড়ী নির্মাণ করতঃ সন্ত্রীক স্বাধীন ভাবে সংসার ষাত্র! 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ২৭ 


নির্বাহ করিতে লাগিলেন। গশুনিয়াছি তিনি নাকি অতিশয় সদাশয় 
লোক ছিলেন ; চিকিৎসা দ্বাবা কোন উৎ্কট বোগ-প্রতিকার করিলে 
রোগী অথব! তীহার আত্মীয় শ্বজন অধিক পুরস্কার দিতে ঢাহিলে 
তিনি গ্রহণ করিতেন না। কারণ জিজ্ঞ/স! কবিলে বলিতেন, “আমি 
আমার স্ত্রী ও এক্ষ পুত্র ইহ! ব্যতীত সংসারে আমাব আর কেহ নাই। 
অধিক লইয়া! কি করিব ! অধিক ধনে দন্্য তন্করের ভয় বুদ্ধি হয) 
আরও বিশেষ ধন লোভে চিত্ত কলুধিত হয়। যাহা একান্ত আবশ্তুক 
তাহাই লইৰ।” তীহাব! শুনিয়া আশ্চর্ধ্যান্বিত হইতেন। সংসার 
ধর্মে হুর্গাদাসেব বড় মতি গতি ছিল না, সর্বদাই ইট্টমন্ত্র জপ, দেব 
দেবা ও অতিথি সেবা কবিতেন। যাহ উপাজ্জন কবিতেন, গ্রাসা- 
চ্ছাদনের ডপধুক্ত অর্থ রাখিয়া আর সমুদয় দীন দরিদ্র এবং ব্রাহ্গণ- 
দিগকে বিতরণ কবিতেন। তাহার সহধন্মিণী স্বামীর সংসাবের উপর 
এইবূপ বীতশ্রদ্ধ। দেখিয়! তাহাকে স্ময়ে সময়ে এরূপ করিতে নিষেধ 
কণ্বতেন। ছুর্গাদাস সহাপ্যবদনে বলিতেন, “নি স্থষ্টি কবিয়াছেন, 
তিনি অবশ্তই একট! সংশ্তান করিয়! দিবেন। দেখ ভগবান বৃক্ষ- 
কোটবে যে সমস্ত কীট সৃষ্টি কবিয়াছেন, তাহারাও উপযুক্ত আহারাদি 
দ্বার শবীর বক্ষা কবিয়া আসিতেছে। পৃথিবীতে কেহ চিরকাল 
থাকিতে আমে নাই; নিজে উপার্জন করিয়। কাঙ্গাল ছুঃখীদের 
উপকার কবিতে না পারিলে সে উপার্জনে ধিক্‌। নিজে কষ্ট পাইয়াও 
অন্তের ছুংখ দূব করাই মহান্ ধর্দ। তুমি আমার সহধর্শিণী হইয়! 
কোথায় আমার এই সমস্ত সৎকার্ষ্যের সহায়তা করিবে না আরও 
আমাকে প্রতিনিবৃত্ত কবিতে আসিয়াছ।” তাঁহার সহধর্মিণী আর 
কোনও কথ। কহিতেন না । 

ছুর্গাদাস মধ্যাহ্ন সময়ে ন্নানাহ্িক সমাপনান্তর আহার করিতে 


২৮ আমার পূর্ববপুরুষ । 


ধাইবেন, এমন সময়ে কোন ক্ষুধার্ত অভিথি, তীঁহার নিকট আগমন 
কবিলে, তৎক্ষণাৎ স্বীয় ভোজ্য বস্তু, অতিথিকে প্রদান করিয়া স্বয়ং 
উপবানী থাকিতেন। এই প্রকার প্রায়ই হইত! অবশেষে দুর্গাদাস 
আহার কবিবাব পূর্বে তৎপুক্র রাম জীবন, কেহ অভুক্ত অতিথি 
আছেন কিনা, নিকটবর্ভ গ্থানে অনুসন্ধান করিয়া! 'আমিলে তিনি 
আহার করিতেন । 

ছুর্গাদাসের মৃত্যু বডই আশ্চর্য্য জনক, শুনিয়াছি যে বিনা 
ব্যাধিতে তাহার মৃত্যু হইযাছিল। মৃতাব পূর্বিন, স্বীয়পুত্র রাম 
জীৰনকে বলিলেন,_-ণবতন বাঁমজীবন 1 আগামী কল্য সন্ধার সময় 
আমার মৃত্যু হইবে, তুমি অদ্য বাড়ী হইতে কোথাও যাইও ন1।» 
প্রকৃত পক্ষে মৃত্ার দিন পর্যাস্তও তাহার কোন প্রকার ব্যাধি দৃষ্ট 
হইল না। সেই প্রাতঃকাল হইতে, সমাধি অবস্থায় উপবিষ্ট 
বহিলেন। সমাধিব পুর্বে পুত্রকে নারায়ণ ক্ষেত্র” এবং অস্ত্যেষ্টি- 
ক্রিয়ার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। বামজীবন, তাহার গর্ত- 
ধারিণী এবং তাহার স্ত্রী অভুক্তাবন্থায়, দুর্গাদাসের নিকট বসিয়া 
ছিলেন। সন্ধ্যার প্রাকালে ছুর্গাদাস বলিলেন, "আমার সময় হইয়া 
আসিয়াছে, আমাকে এখন বাহিরে নাও | মাত। পুত্র ধরাধরি 
করিয়। নারায়ণ ক্ষেত্রে লইয়! গেলেন । ঠিক সন্ধ্যার সময় হুর্গাদাসের 
মহাপ্রাণ স্বর্গে চলিয়া গেল।* সাধ্বী পরী ম্বামীর মৃতদেহ বঙ্গে 
ধারণ করিয়। এক চিতায় স্বর্গে গমন কবিলেন। 

কত বৎসর বয়সে হূর্গাদাসের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা কেহই 





* আমাব অন্ততম জ্ঞাতিপ্রবর এ শঙ্তুচন্ত্র মেন মহাশয়েব নিকট অবগত 
হইয়াছি। 


প্রথম পরিচ্ছেদ । ২৯ 


বলিতে পাঁরেন না। তবে তাহার জীবনের যেট্ক গাইয়াছি, তাহাতে 
বোধ হয়, যে তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন । 

ছুর্গাদাসের পুত্র রামজীবন পিতাঁমাতাব মৃতুর সময়ে সংসার 
রক্ষণে উপযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি পিতার ন্তায় অতদূর উদার- 
চেতা! এবং পরদুঃখ-কাতর না| হইলেও নিতান্ত হীন ছিলেন না। 
ইনিও পিতার নিকট চিকিৎসা শাস্ত্র অভ্যাস করিয়া কৃতবিদয 
হইয়াছিলেন। তিনি পিতার ন্যায় মুক্তহস্ত ছিলেন না; অর্ধোপার্জনে 
তাহার সাতিশয় স্পৃহা! ছিল, সময়ে সময়ে অর্থোপার্জন জন্ত দৃব- 
দেশেও যাইতেন। 
« র্লামজীবনের জীবনের বিশেষ কোন ঘটন1 জানিতে পার! যায় 
নাই; তবে তিনি পিতার স্তায় জাতীয় বাবসা বারা পবিবাব প্রতি- 
পাপন করিতেন, এবং পিতাৰ ন্যায় দেবদ্ধিজসেৰায় তাহাব ভক্তি 
ছিল। পরছুঃখ দূর কবিতে তিনি পিতার স্তায় মুক্ত্স্ত না হইলেও 
যথাসম্তৰ দান কবিয়া বিপরনকে উদ্ধার করিতেন। তীহার দুই পৃন্থ 
জন্মে। জ্যেষ্ঠের নাম রামগোপাল। তিনি পিতাপিতামহের স্তায় সপল- 
প্রকৃতি এবং উদ্দার-চরিত্র লোক ছিলেন না) কিন্তু রামেশ্বরের 
সেই সমস্তগুলি বর্তমান ছিল। ইনি অতিশয় সদাশয়, ধার্মিক, 
মিষ্টভাষী এবং পরোপকারী ছিলেন। সংস্কততাষায় ইহার বে 
প্রকার বুুৎ্পত্তি ছিল, চিকিৎসা! বিদ্যায়ও নেই প্রকার পারদর্শিতা! 
জন্নিয়াছিল। জ্যেষ্ঠ রামগোপাল একজন মুসলমান মৌলবীর নিকট 
পা্িভাষ! শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ যে প্রকার সংস্কৃত 
বিদ্যায় পারদশী হইয়াছিলেন ইনি পার্সিভাষায় তদ্রপ বিজ্ঞত| লাভ 
করিতে পারিয়াছিলেন ন1। রামেম্বর পিতৃপিভামহের ব্যবসা স্বার! 
শ্বচ্ছনে দিনগাত করিতে ছিলেন, কিন্ত রামগোপালের আুর্ষেদশাস্ত্রে 
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জ্ঞান না থাকাঁবশতঃ চাকরী দ্বার জীবিক! নির্বাহ করিতে হইয়া- 
ছিল। 
৮৮ রামেশ্বব জোষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিশয় শ্রদ্ধা! এবং ভক্তি করিতেন, 
কিন্তু রামগোপাল কনিষ্ঠেব শ্রদ্ধায় সুখী ছিলেন না। তাঁহার সহ্‌- 
ধর্দিণী অতিশয় ক্রুর প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিলেন। বামগ্োপালের চাকবী 
দ্বারা বিলক্ষণ দশটাক! আয হইত, স্থৃতরাং বামগোপালেব স্ত্রী সর্বদা 
বামগোপালকে পুথগন্ন হইবার জন্য উপদেশ প্রদান কবিতেন। 
পিতা জীবিত থাকার জন্ত সেই আশা সফল হয় নাই। এদিকে 
বামজীবনেব পবলোক প্রাপ্তি হইবাঁব অব্যবহিত পবে, রামগোপাল 
কনিষ্ঠকে ডাকিয়া! পৈত্রিক স্থাববাস্থাবব সম্পত্তি বিভাগ কবিতে 
বলিয়। পৃগগন্ন হইতে চাঁহিলেন। কনিষ্ঠ বামেশ্বব জ্যষ্ঠেব কথার 
অত্যন্ত মনঃক্ষু্ন হইয়! প্রথমতঃ অস্বীকৃত হইলেন। ভাবিলেন যে 
বুঝ দা'দ! বাঙ্গ কবিতেছেন, কিন্তু কিছুকাল পবেই জানিতে পাঁরিলেন 
ষেতাহার জোষ্ঠেব অন্তঃকবণে দাকণ বিদ্বেষ-বহ্ি প্রবেশ কবিয়! 
তাহাকে তন্মনাঁৎ করিতে উপক্রম কবিয়াছে, তখন অশ্রপৃর্ণ লোচনে 
তাহার সহিত পৈত্রিক সম্পত্তি যথাযথ বিভাগ করিয়া উভয়েই 
পৃথক্‌ হইলেন। 

রামেশ্বব ভ্রাতাব সহিত পৃথক হইয়া স্বীয় উপাঞ্জন দ্বার! 
ংসারযাত্র! নির্বাহ করিতেন। বামগোপালেব আয় ভ্র।তার আঁ 
অপেক্ষা অধিকতব ছিল, স্থতবাং তিনি সুখস্বচ্ছন্দের সহিত কালাতি- 
পাত করিতে লাগিলেন। 

রামগোপালের রামকেশব নামক একটা পুত্র জন্মিল; এবং 
রামেশ্বর ষথাক্রমে কাশীরাম, কৃষ্ণরাঁম, বিষ্কুবাম এবং বলরাম নামক 
চাবি জন মহ! বিচক্ষণ পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। 
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রামকেশব পিতার মৃত্যার পর পৈত্রিক চাকরীর অধিকারী হইয়া 
কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি অন্তান্ত ভ্রাতৃগণের সহিত 
নিতান্ত অসভ্ভাবে ছিলেন গাঁ। রামকেশবেব বমাপতি নামক এক 
পুত্র জন্মে, এবং তাহার ষে পুত্র জনে, তাহাব নাম রাজকৃষ্ণ সেন। 
শুনিয়াছি যেলাজকৃষ্ণ বাক্ষালা এবং পার্সিভাযায় পণ্ডিত হইয়া ঢাকায় 
চাকরী কবিয়াছিলেন। রাজকুষ্ণেব পুল্র বঘুনাথ পেন, রায়েরকাঠি 
চাকরী করিয়া স্বনামে কয়েকখানি তালুক স্থ্টি করিয়াছিলেন, তাহাব 
ছুই পুত্র জন্মে জোষ্ের নাম চন্দ্রনাথ, কনিষ্ঠেব নাম ঈশ্বরচন্্র। চন্ত্র- 
নাথ আমাব খুল্লপিতামহ হইতেন,আমি তাহাকে দেখিয়াছি । বাঙ্গালা 
লেখা পড়ায় তিনি বিশেষ পাবদর্ী ছিলেন। আমার স্বীয় জনক 
মহাশয়েব সময তিনি আমাদের মফম্যলে চাকবী কবিতেন। চন্দ্রনাথের 
মুহা হইলে তাহাব কনিষ্ঠ সহোদব ঈশ্ববচন্ত্র ভ্রাতাব স্থলে স্বম্বং কার্য 
নির্বাহ কবিতেন। সংগ্রতি তিনি নান! প্রকাব পীডায় কাতর হুইয! 
বাভীতেই আছেন। পৈত্রিক বিত্তেব অধিকাংশই বাকী খাক্জানা এবং 
,দেনায় নীলামে বিক্র্ন হইয়! গিয়াছে । আমাদের ষ্টেট হইতে তাহাকে 
ঘে পেন্সন্‌ দেওয়। হয়, ইহ! এবং ক্ষুদ্র ভালুকের যত সামান্ত আয় দ্বারা 
অতি কষ্টে তাহাব সংসার নির্বাহ হইয়। থাকে । চন্দ্রনাথের এক পুত্র 
জীবিত আছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের কোন পুত্র সন্তান নাই, এক কন্তা 
সন্তান বর্তমান আছেন। . 
পূর্বে বলিয়াছি যে রামেশ্বব সেণের যথাক্রমে কাশীবাম, কৃষ্ণবাম, 
বিষু্রাম এবং বলরাম নামক চারি জন পুর জন্মিয়াছিল। ভ্রাতৃগণ 
মধ্যে সকলের সহিত সকলের সভাঁব ছিল নাঁ। প্রথম কাশীরাম তিন 
ভ্রাতাকেই স্বেহ কবিতেন, দ্বিতীয় কৃষ্ণবাম দাদাকে অত্যন্ত ভক্তি - 
এবং কনিষট ভ্রাতুগণকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেনন। বিষ্রাম সেন অত্যন্ত 
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উদ্ধত এবং নিষ্্রপ্রক্কৃতির লোক ছিলেন। তাহার সহিত, কোন 
ভ্রাতারই সৌহদ্য ছিল না। সর্বকনিষ্ঠ বলরাম বিঞুঃরামের ন্যায় 
অত্যন্ত উদ্ধত না হইলেও অত্যন্ত জর ছিলেন। রামেশ্বরেব মৃত্যুর 
গর সকল ভ্রাতাগণই পরম্পব পৃথগন্প হুইয়া পৈত্রিক বানভূমি পরি- 
ত্যাগকরতঃ গ্রতোকে এক এক খানি পৃথক বাভী নিন্মাণ করিয়া- 
ছিলেন। ভ্রাত্গণ সকলেই চাকবী করিতেন। কাশীবাম নেন 
চাকরী কবিতেন কি না জানিতে পাবা যার নাই। কিন্তু কুষ্ণরাম, 
বিষ্ুরাম, বলরাম এই তিন ভ্রাতাই রয়েরকাঠির মহাবাজ! জয়নারায়ণ 
রায়ের চাকরী করিতেন। কৃষ্চরাম স্বীর অদাধারণ বুদ্ধিবলে একে- 
বারে সর্বপ্রধান দেওয়ানী পদে [নিযুক্ত হইয়া রাজত্বের ক্রমোন্নতি 
সাধন করিতে লাগিলেন। ভ্রাভৃগণ মধ্যে কষ্ণচরাম মেনই অত্যন্ত 
বুদ্ধিমান, স্ায়পরায়ণ, ধার্দ্িক, সতাৰাদী এবং জিতেন্ত্রিয় ছিলেন। 
বিষ্টরাম এবং বলরাম উভয়েই স্ব স্বনামে তানুক সৃষ্টি করিয়াছিলেন। 
তাহাদের বংশধবগণের অবস্থা যদিও এখন ততদূর নচ্ছল নহে, এবং 
তাহাদের পৈত্রিক বিত্ত মধ্যে কতকাংশ হস্তাস্তরিত হইয়াছে, তথাপি 
কেহ কেহ পৈত্রিক বিত্ের অধিকারী হইরা সংসার নির্বাহ করিতে- 
ছেন। 
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কুষ্ণরাম সেন। 


এই মহাপুরুষ থে কোন্‌ সনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার 
কোন মঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে ইহার সন্তান সম্ততিব 
জন্ম এবং মৃত্যু তারিখে যতদূর অনুমিত হয়, তাহাতে বোধ হয় যে 
তিনি ১০৯৫ সালে জন্ম পরিগ্রহ করিক়াছিলেন। 

পুবেব উল্লেখ কবিয়াছি যে কৃষ্ণরাম রায়েরকাঠির বাজ জয়নারা- 
য়ণের দেওয়ানী কার্ধ্য করিতেন। অন্তান্ত ভ্রাতগণও রাঁজ সরকারে 
কর্ম করিতেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণরাম সকল হইতেই বিদ্যা, বুদ্ধি, 
নায়পরায়ণতা প্রভৃতি সরগ,ণের শ্রেষ্ঠতায়, রাজ সরকারে একাঞ্গিত্য 
বিস্তার করিয়াছিলেন । 

রাজ জগ্ননারায়ণের রাজত্বের প্রারস্ডে বঙ্গদেশে বর্গীব (মহারাউ!) 
হাঙ্গাম হইয়াছিল । স্বয়ং আলিবন্দি খা! সেনানায়ক হইয়! তাহাদিগীকে 
অনেক যুদ্ধে পবাস্ত কবিয়াছিলেন। তথাপি হুর্বভগণ সময়ে সময়ে 
গ্রামের মধ্যে সদলে সহস! উপস্থিত হুইয়| লুটপাট করিয়া পলায়ন 
করিত। দেলিমাবাদেও তাহার! আগমন করিয়া] কোন কোন গ্রাম 
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ংস করিয়াছিল। অনেক গ্রামের প্রাচীনগণের যুখে “বগীর হাঙ্গাম” 
এখনও শুনা যাষ। এই জেলাব অন্তর্গত পোনাবাঁলিষ| গ্রামে, মহা- 
রাট্টাগণের সহিত তত্রত্য জমীদাব মহাশয়েব সহিত এক যুদ্ধ হুইয়া- 
ছিল।* বর্গীদিগেব পুনঃ পুনঃ অতর্কিত আক্রমণে সেলিমাবাদ পরগণাৰ 
আনেক সম্পত্তিশালী গৃহস্থ একেবাবে নিঃস্ব হইগ্লাছিলেন ; অনেকে 
প্রাণ ও মান ভয়ে ভীত হহয়৷ স্থানান্তরে পলায়ন কবিয্নাছিলেন ! 
মহারাজ জয়নারায়ণেব রাজত্ব হইতে এই প্রকার অনেক প্রজা গৃহ 
পরিত্যাগ কবিয়| পলায়ন কৰিলে, প্রচুব রাজস্ব বাকী পড়িয়া যায়। 
এই ঘটনাৰ অন্পদিন পবেই বঙঈঈদেশে বর্গীব্‌ হাঙ্গাম! উপস্থিত হইয।- 
ছিল; মহারাষ্ী দঙ্গাগণেব উতৎপীডনে নগর গ্রাম, উৎসন্ন হইতেছিস, 
বাজ! জয়নারাষণেব গ্রভৃত বাজস্ব বাঁকী পড়িয়া গেল, তিনি অনেক 
£চষ্টা করিষাও বাকী রাজস্ব দিতে পারিলেন ন|। এদিকে নবাব 
আলিবদ্দি খ| বাহাদুরেব অদম্য সাহসে এবং অদ্ভুত রণপাগ্ডিত্যে 
মহারাষ্ট্র দম্যগণ পবাস্ত হইল। কিন্তু তাহাব| পলায়িতভাবে অবস্থান 
কবিয়া অকন্মা গ্রাম, নগব লুটপাট কিয়া পলায়ন কবিত। অবশেষে 
আলিবদ্দি খা তাহাদেব মহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
মহাবাষ্্রগণেব সহিত ক্রমান্বয়ে যুদ্ধে নবাব বাহাছুবের রাজকোষ প্রায় 
অর্থশূন্ত হইযাছিল। তাহার অধীনস্থ শাসন কর্তৃগণ্র প্রতি রাজস্ব 
আদায় করিবাব জন্য তাগিদ পরওয়াঁন। বাহির হইল। 
নিবাইদ মহম্মদ নামক জনৈক বাঁজপুরুষ তখন ঢাকা শালন 
কর্তী ছিলেন। তিনি অতিশয় উন্নতমনা, ধার্মিক ও সত্যবাদী ব্যক্তি 
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ছিলেন। তাহার শাসন সময়ে ভদধীনস্থ প্রজাবর্গ সর্বদা নানা 
স্থথ এবং শান্তিতে বাস করিত। থাঁজানা আদায়েব পরওয়ান! প্রাপ্ত 
হইয়া নিবাইস মহম্মদ সমস্ত ভূম্যধিকারিগণের নিকট টাক আদায় 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

পূর্বে বলিফাছি যে বার হাঙ্গামা হেতু বাঁজ! জয়নারায়ণের দেষ 
প্রচুর বাজস্ব বাকী পড়িয়াছিল। তখন যে তিনি বাকী টাকার এক 
চতুর্থাংশ ও দিতে পারেন, এমত ক্ষমত ছিলন1। সুতরাং তিনি ধৃত 
হইয়া ঢাকার শাসনকর্ত।-সন্থুথ নীত হইলেন। 

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেব অন্ুকম্পায় আজকাল ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী হইতে 
প্রবল গ্রতাপান্বিত বাঁজা পর্যন্ত সকলেরই আইনত উপায় অবলম্বন 
পূর্বক স্ব স্ব প্রাপ্য খাজা! 'আদায কবিয়া লইতে হয়; কিন্তু মুসল- 
মান বাজাব বাজত্ব সময় এই প্রকার নিয়ম ছিল না, তৎকালীন 
ভূম্যধিকাবিগণ গ্রজ| ভূম্যধিকাবী আইনের (79755] 1:60800% 
4১৫6) কোন ধাব ধারিতেন ন!। খাজানা বাকী পড়িলে প্রজাকে 
পুত করিয়! আনিয়া ন্ব শ্ব গ্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া লইতেন। 
নবাবও যেমন স্বীয় অধীনস্থ ভূম্যধিকাবিগণের নিকট হইতে খাজান! 
আদায় করিতেন, আবার তাহারাঁও প্রজাগণের নিকট হইতে সেই 
প্রকাবে টাক আদায় করিয়া লইতেন। 

রাজ! জয়নারায়ণ খাজান। বাকীর দায়ে দূত হইয়া শাসনকর্তা 
নিবাইস মহন্মৰ সদনে আনীত হইলেন। কিন্তু তখন ত্ান্ঠার এইবপ 
অবস্থা হইয়াছিল যে সংগ্র টাকা আদায় করা দূরে থাকুক, অন্ততঃ এক 
চতুর্থাংশও দিতে পরিলেন না, সুতরাং খাজানা আদায় করিবার জন্ত 
রাজান্ুচরগণ অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি 
বে রাজ৷ অত্যন্ত পুতিগন্ধময় কারাবাসে, অনাহারে, এমনিদ্রাক্ক 


৩৬ আমার পূর্বপুরুষ । 


কালাতিপাত করিয়াছিলেন। প্রহরিগণ সময়ে সময়ে রাজাকে 
যৎপরোনাস্তি প্রহার করিত। অত্যন্ত যন্ত্রণায় মহারাজের শরীর 
অস্থিচর্শাবশিষ্ট হ্ইম়াছিল। এমন কি ত্তাহার পূর্বপ্রী নষ্ট হইয়। 
একেবারে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অধীনে 
যেমন থাজানার ডিক্রী হইলে বাকীর ভূমি নিলাম বিক্রয় দ্বার! টাকা 
আঁদাষ করা হয়, অথবা ভূমি খরিদ করিয়। টাকা শোঁধ লওয়া হয়, 
তৎ্কালে সে প্রকার পদ্ধতি ছিল না) নবাবেব অধীনস্থ ভূম্যধি- 
কারিগণ রাজস্ব দিতে অশক্ত হইলে, স্ব স্ব জমিদারী ইস্তাফ1! দিলেই 
খাজনাব দায় হইতে অব্যাহতি পাইতেন। জয়নাবায়ণও যাতন! 
সহা করিতে অশক্ত হইয়! জমিদারী ইন্তাফ! দিয়া প্রাণ বাচাইবার 
মনন করিলেন। তিনি জনৈক প্রহ্থী দ্বাব ভাহার মনোগত অভি- 
প্রায় শাদনকর্তী সমীপে জানাইলেন। নিবাইস মহম্মদ জানিতেন ন! 
যে রাজা জয়নারায়ণ এতদূর কায়ক্লেশে কাবাগার মধ্যে বন্দী আছেন। 
তিনি তৎক্ষণাৎ রাজাকে কারাগাব হইতে আনাইয়া দেখিলেন যে 
নিদাকণ শারীরিক পীড়নে, রাজার শরীব অত্যন্ত শীণ হইয়াছে। 
নিখাইস মহম্মদ রাজার ,কারাগারের কাবণ জিজ্ঞাসা করায় রাজা 
আনুপূর্বিক সমস্ত বলিলেন। নিকটে খাজান! আদায়ের বক্‌দি 
ছিলেন, তিনি বলিলেন, "জাহীাপনা ! রাজা জয়নারায়ণেব দেক্ রাজস্ব 
অনেক দিন পর্য্যস্ত বাকী পড়ায়, হুজুরের আদেখক্রমে, ইহাকে ধৃত 
করিয়া আনিয়াছি। ইনি বলিলেন থে খাজান! এখন কিছুতেই দিতে 
পারিবেন না। এদিকে মুবশিদাবাদ হইতে হুজুরের নিকট খাঁজান! 
থাদায়ের ঘে প্রকার পরওয়ান! জারি হইয়াছে, তাহা অবগত্ত 
'মাছেন, এখন আপনার যে গ্রকার অভিপ্রায় ।” 

শাসনকর্তা জয়নারায়ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তিনি নতজাহ 
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হইয়া তস্লিম করতঃ যুক্তকবে বলিলেন,_-প্জাহাঁপনা! মহারাষ্ট্র 
দল্ুদের উৎপাতে আমাব জমিদাবীর অনেকাংশ প্রান ধ্বংসাবশেষ 
হইয়াছে । নবাব বাহাছুরের বাহুবলে যদিও তাহারা দেশ হইতে 
দুবীভূত হইয়া থাকুক, তথাপি তাহার! সময়ে সময়ে অতর্কিতরূপে 
নিঃসহাক্স গ্রামবাসীদের যথ! সর্বস্ব লুষ্ঠন করিয়! গ্রাম, নগর ভন্মপাৎ 
করিতেছে । এজন্ত রাজস্ব বাকী পডিয়াছে; এখন যে সমগ্র রাজন্ব 
প্রদান কবিতে পারি একপ সাধ্য নাই ১” এই বলিয়া! জয়নাবায়ণ 
কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। 

নিবাইস মহম্মদ জয়নারায্সণের বাক্য শ্রবণ করিয়। তাহাৰ স্বাভ1- 
বিক দয়ার উর্দরেক হইল, তিনি বলিলেন "কোন্‌ পর্য্স্ত বাজশ্ব দিতে 
পার 2” 

জয়নারায়ণ বলিলেন,__“হুজুরের অভিপ্রায় হইলে ছুই বৎসরের 
মধ্যে সমস্ত টাক! আদায় কবিতে সক্ষম হইব! আবও”_তাহাক্‌ 
বাক্য সমাপ্তি হইবার পৃর্ধেই, জনৈক পাবিষদ করযোড়ে বলিলেন,_.. 
“জাহাপন11 বগীদের অত্যাচার বঙ্গ, বেহার, উড়িষ্য। প্রভৃতি সমস্ত 
স্থানেই হইয়াছে। কিন্তু ভূম্যধিকাবিগণের দেয় রাজস্ব এক কপ- 
কও বাকি নাই, কেবল সেপিমাবাদেব ভূম্যধিকারীরই রাজস্ব 
বাকী, হুজুরের অভিপ্রায় হইলে বাকী রাজস্ব অন্যের নিকট আদায় 
হইতে পাবে। 

নিবাইস মহম্মদ বলিলেন,__“জয়নারায়প। রাজার রাজন্ব আদায় 
করিতে না পারিলে জমিদারী রক্ষা হয় না । তুমি এই টাকা আদায় 
করিতে অশক্ত হইলে জমিদারী ছাড়িয়! দাও ।” 

অত্যন্ত প্রহাবে, অনাহারে, মানসিক ছুশ্চিন্তায় রাজা জয়নারায়ণ 
মৃত কল্প হইয়াছিলেন,এখন কোন প্রকাবে জীবন বাচানই তাহার একান্ত 
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ইচ্ছা। শাসন কর্তার বাঁকা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,-+“জাইপনার 
যাহ। অভিপ্রায়, তাহার অন্তথ। করে কাহার সাধ্য । আমার ঘরে 
টাঁক্ক1। থাকিলে এই ষন্ত্রণা সহ করিব কেন? কোন প্রকাবও ছুই 
বৎসরের মধ্যে সমগ্র রাজস্ব আদায় করিতে পারি, এমত সম্ভব নাই। 
হুজুরের জমিদারী; আপনার নিবার ইচ্ছা হইলে, ভ্ামি এই দণ্ড 
ছাভিক্জ। দিতে প্রস্তত আছি। 

স্ুবেদাব বলিলেন,_-প্বকৃসি! জ্যনারায়ণ তাহার জমিদারী 
ইস্তাফা দিতে স্বীকৃত আছেন অতএব ইহার নিকটে রীতিমত ইন্তাফ! 
শ্রহণ করিয়া মুক্তি প্রদান কর।” 

জয়নারায়ণ প্রাণ ভয়ে ইন্তাফ! লিখিয়! দিয়! অব্যাহতি প্রাপ্ত হই- 
লেন); কিন্ত তৎ্কাঁলে ইন্তাঁফ পত্র, এক! জমিদার বর্তৃক স্বাক্ষরিত 
হইলে তাহা শুদ্ধ হইত ন|; দেওয়ানের দস্তখৎ আবশ্ঠক হইত। 
জ্ুতরাং রাজন্বনচিব নবাবের নিকট মে বিষক্ব জ্ঞাপন করিলেন। 
কৃষ্ণরাম সেন তখন দেওয়ান, সুতরাং তাহাকে ধৃত করিবার জন্ত 
পরওয়ান। বাহির হইল। 

এদিকে রাজ! জয়নারায়ণ কাবামুক্ত হইয়! রাজধানীতে প্রত্য! 
গমন পূর্বক যাহ যাহ! ঘটিয়াছিল সমস্তই বলিলেন! আজ রাজ 
রাজেশ্বর পথের ভিখারী হইঙ্গেন! রুষ্খবাম রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া 
অতান্ত মর্মাহত হইলেন এবং তাহার এ প্রকার কার্যেব জন্ত তাহাকে 
কথঞ্চিৎ ভত্সনাও করিলেন ।* 


”. কৃষ্ণর[ম সেন যখন প্রথম দেওযানী কার্যো নিযুক্ত হ'ন, তখন বাজা জয়নাবা- 
ধণ অত্যন্ত বালক ছিলেন । তিনি প্রাপ্তবস্বস্ক হইয়া, কৃঞ্চরামেব উপদেশানুসাবে যাব- 
ভীঙ কার্ধাই নির্বাহ কারতেন, এবং তাহাকে ষথোচিত সম্মানও কবিতেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । ৩৯ 


রাজ! বলিলেন,সপ্ষাহ। হইবার তাহাতে! হইয়াছে; এখন আপনার 
দস্তখৎ হইলেই, ইন্তাফা পত্র শুদ্ধ হইতে পাঁরে।” 

কৃষ্ণরাম বলিলেন_ “মহারাজ ! আপনার অল্নে শরীর ধারণ 
করিয়াছি, আঁপনি আপনার নিজের দ্রব্য যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে 
পারেন। কিন্ত আমাৰ সে প্রকার ব্যবহারে অধিকার কি? আপনি 
ইস্তাফা দিয়! আনিয়াছেন, কিন্ত আমি প্রাণ থাকিতে কখনই সেই 
ইন্তাফা পত্রে স্বাক্ষর করিতে পারিব না ।” 

রাজ! বলিলেন,_-“আপনি ইস্তাফ! পত্রে স্বাক্ষর না কবিলে, প্রাগ- 
দণ্ড পর্যন্ত হইতে পারে ।” 

কৃষ্ণরাম ঈষন্ধান্ত করিয়। বলিলেন,__“মহারাজ! প্রাণ অতি তুচ্ছ, 
প্রভূর কার্ষোদ্ধাবের জন্য অনেক দিন হইল ইহা উৎদর্গ করিয়াছি, 
আপনার কাধ্যোদ্ধারেব জন্য যদি এই নশ্বর জীবন পাত হয়, তথাপি 
আমি সুথে মরিতে পারিব। বাহার অরে শরীর ধারণ করিয়াছি, 
ধাহাব অনুগ্রহে আমি এখন লোক সমাজে মান্য, আজ কোন প্রাণে 
সেই প্রাণ রক্ষকের যথাপর্ধস্ব নাশ করিব? প্রাণ যার তাহাও শ্বীকাঁর 
কিন্তু মহারাজ! আমার দ্বাবা কিছুতেই ইস্তাফাপত্র স্বাক্ষরিত 
হইবে না। 

অল্প পিন পবেই রাজান্চরগণ আসিয়া কৃষ্ণরামকে ধৃত কবতঃ 
ঢাকায় লইয়া গেল। যথা সময়ে কষ্চরাম রাজ প্রতিনিধি সমক্ষে 
উপস্থিত হুইয়! কৃতাঞ্জলি পুটে দণ্ডায়মান রহিলেন ! 

নিবাইস মহম্মদ বলিলেল,--“দেওয়ান ! তোমার গ্রভূ জয়নারায়ণ 
বাকী রাজস্ব দায়ে জমিদারী ইন্তাফা দিয়াছে, এখন তোমার স্বাক্ষর 
আবশ্তক, অতএব তুমি সেই ইন্তাফা পত্রে স্বাক্ষর করতঃ প্রস্থান. 
করিতে পার ।” 


৪০ আমাৰ পুর্ববপুরুষ । 


কৃষ্তরাম শাসন কর্তার বাকা শ্রবণ করিয়া কোন উত্তর করিলেন 
না; নিস্তব্ধ হইয়। দণ্ডায়মান রহিলেন । 

দেওয়ানকে নিস্তব্ধ দেখিয়! পুনরায় সুবেদার বলিলেন,--“দেওয়ান! 
তুমি কি আমার কথা শুনিতে পাইতেছ না৷ ?” 

রুষ্ণরাম সেলাম কবিয়। কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,__“জাহাপানা ! 
এ দাসকে অভয় প্রদান কৰিলে কয়েকটি কথ। বরাজদমীপে নিবেদন 
করিত।” শাসনকর্তা ইঙ্ষিতে শহুমতি প্রদান করিলে, কৃষ্খরাম 
বলিলেন,--“ছুজুব ! আমাব প্রভূ বাজা জযনারায়ণ সেলিমাবাদ পর- 
গণার একমাত্র প্রধান ভূম্যধিকাবী, তিনি এবং তাহার ন্বর্গগত 
পুর্বপুরুষগণ রাজভক্তি প্রকাশ পুব্বক সাধ্যান্ুসারে হুজুবের আল্গা! 
প্রতিপালন করিয়াছেন। চিরকাল নিয়মিত সময়ে তাহাদের রাজন্ব 
খাজকোষে দাখিল কবিয়াছেন। কতিপয় বৎসর যাবত মহারাষ্ট্র 
দন্থাগরণের উৎপীড়নে তাহার জমিদাবীর অধিক স্থল একেবারে ধ্বংসা- 
বশেষ হইয়ঃছে। অনেক গৃহস্থ প্রাণভয়ে বাস্ততিট! পরিত্যাগ করিয়! 
দূরদেশে পলায়ন করিয়াছে। এই সমস্ত কাবণে রাজস্ব বাকী 
পড়িয়াছে। জাহাপান! ! অনুগ্রহপূর্বক অন্ততঃ ছুই বৎনরের জন্য 
অবকাশ প্রদান করিলে সমস্ত রাজস্ব আদায় হইত। ধাহার বাহুবলে 
কত কত রাজ্য ধ্বংশ হইতেছে, যাহার সামান্ত ভ্রভঙ্গে বাজেন্দ্রগণ 
সিংহানন চ্যুত হইতেছেন, তাহার ম্তায় মহাপ্রবল 'প্রতাপাদ্থিত 
নৃপতি একজন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ভূমাধিকাবীর সামান্ত ভূমি লইলে, 
রাজদ্থের প্রীবৃদ্ধি কিছুই হইবে নাঁ। জাহাপানা! অনুগ্রহপূর্বক 
বাজ। জয়নারায়ণের ক্ষুদ্র সম্পত্তি প্রত্যার্পণ কবিবার অনুমতি প্রদান 
করুন” কুষ্চরাম এই কথ। বলিয়া কবযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। 

জনৈক অমাত্য বলিতেন,“দেওয়ান মহাশয় । আপনি যাহা! 


দ্বিতীয পরিচ্ছেদ । ৪১ 


বলিলেন সমস্তই স্বীকার্ধ্য, কিন্ত মহারাষ্ট্রের উৎপীডন বঙ্গ, বেহার, 
উড়িষ্যা প্রভৃতি সকল স্থানেই হইয়াছে, কিন্তু কোন ভূম্যাধিকারীর 
তবাজন্ব তজ্ন্ত বাক পড়ে নাই। কেবল আপনাৰ প্রতুই . 
বোধ হয় অহঙ্কার বশতঃ রাজস্ব দাখিল করেন নাই। আরও বিশেষ 
আপনার প্রস্থ খাজান! দিতে অশক্ত বিধায়, স্বীয় জমিদারী ইন্তাফা 
প্রদান করিয়াছেন, এখন আপনার স্বাক্ষর হইলেই সেই ইস্তাফা 
পত্র শুদ্ধ হইতে পারে, অতএব আপনি আর কাল বিলম্ব ন1 করিয়! 
সত্বর শ্বাক্ষর ককন।» 

কৃষ্ণরাম বলিলেন “সাহেব! আপনি যাহা1 বলিলেন, সমস্তই 
বুঝিলাম। রাজা জয়নারায়ণ যে অহঙ্কীৰ বশতঃ রাজন্ব দাখিল 
করেন নাই তাহা আপনি বুঝিতে পারিলে একথা বলিতেন না। 
থাক্‌, সে সব কথায় কোন প্রয়োজন নাই । রাজ। জয়নারারণ 
তাহাব জমিদারী ইস্তাফ! দিযাছেন, আমি তীহার কর্মচারী, তাহাবই 
অন্নে শবীর পোষণ কবিতেছি, আমি কোন্‌ প্রাণে তাহার সর্ব- 
নাশের হেতু হইব? আম! হইতে এই কাজ কিছুতেই সাধিত 
হইবে ন1।” 

কৃষ্ণরামের বাক্য সমাপ্ত হইলে পর নিবাইস মহম্মদ বলিলেন 
“দেওয়ান। রাজার রাজস্ব বাকী পড়িলে, জমিদারী রক্ষা হয় ন|। 
তোমার প্রতু রাজন্ব দিতে অশক্ত হই! জমিদারী ত্যাগ করিয়াছেন। 
যাহার সম্পত্তি, সে ষখন ত্যাগ করিল, তখন তোমার এই প্রব্পুর 
আপত্তি বৃথা । অতএব অনুজ্ঞা করিতেছি যে এই নুহূর্তে ইস্তাফ। 
পত্র স্বাক্ষর কর।” ৃ 

'কৃষ্করাম করযোড়ে বলিলেন,_-"জীহাপন। ! আমাদের হিন্দু 
শান্ত্রে আছে যে, যিনি বিপদের সময় আশ্রয় দিয়া জীবন রক্ষ! করেন, 


৪২ আমার পূর্বপুরুষ । 


সর্বস্ব দিয়াও তাহার উপকার করিবে। রাজ! জয়নারায়ণ আমাব 
প্রভু, তাহার অন্ন আমার প্রত্যেক ধমনীতে বর্তমান আছে । আমি 
.শ্বহন্তে কখনই তাহার সর্বনাশ করিতে পারিৰ না1” 
কৃষ্চবামেব বাক্য শ্রবণ কবিয়া নিবাইন মহম্মদ কুপিত হুইয়া 
বলিলেন “দেখ দেওয়ান! আমি এতক্ষণ তোমার সঙ্গলের জন্ত 
এত কথ! বলিয়াছি। তুমি আমার অনুক্ঞান্ুযায়ী কার্ধা না কবিলে 
তোমার প্রাণ পর্ধ্যস্ত বিনষ্ট হইতে পাঁরে। অতএব যাহা ৰলিতেছি, 
তাহ! এই মুহূর্তে সম্পাদন কর, নচেৎ বলপুর্বাক কাধ্যোদ্ধার 
করিব। 
কৃষ্ণরাম যোডহস্তে ঈষত্হান্ত পূর্বক বলিলেন, "জীহাগান!। 
হিন্দু সন্তান কর্তব্য কার্ধয, এবং প্রভুর রক্ষাব জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতে 
একটু ও কুঠ্ঠিত হয় না। আপনি বলপুর্বক আমার প্রাণ নাশ 
করিতে পাবেন সত্য; কিন্তু আমাব ইচ্ছা না হইলে কখনই, 
ইস্তাফ। পত্রে স্বাক্ষব করাইতে পাবিবেন না। বলপূর্ধ্বক সেই কার্ধ্য 
কবাইবার পূর্বে আমি আত্মঘাতী হইব।” 
কৃষ্ণবামেব এই নির্ভীক উত্তর শ্রবণ করিয়া! সভাদদ সকলেই 
চমকিত হইলেন। সুবেদার ক্রোধে চতুর্দিক অন্ধকার দেখিলেন ) 
তনুহূর্তে প্রহরিগণকে বলিলেন “ইহাকে অন্ধকার কারাগাঝে লইয়া 
বাও) যতক্ষণ পর্য্যস্ত ইহ! দ্বাব! ইন্তাফ! পত্রে দস্তখত না হয়, ততক্ষণ 
পর্য্স্ত অত্যন্ত যাতন! দিবে 1৮ 
বক্ষিবর্গ তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণরামকে লৌহশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে 
লটয়! গেল। শুনিয়াছি যে কারাগারে তিনি সাতিশয় যন্ত্রণা ভোগ 
কবিয়াছিলেন। কৃষ্ণরাম প্রহারে জর্জরীভূত হইয়া অস্থিচর্্মাব 
শিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীম্মকালের দারুণ তাপে মধ্যাহু সময়ে তাহার 
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হস্তপদ বন্ধন পূর্বক তপ্ত বালুকাময় ভূমির উপর শোয়াইয়া রাখিত। 
তপ্ত লোঁহ দ্বাবা শরীবের স্থানে স্থানে পোড়াইয়! দিত। বিষ্ঠা মূত্র 
পরিপূর্ণ কূপের মধ্যে তাহাকে আক নিমজ্জিত করিয়া রাখিত, 
২৩ দ্রিন অস্তর বৎসামান্ত আহার ও পানীয় জল প্রদান করিত। 
কিন্ত কষ্ণর;ম তাহা মুলমান প্রদত্ত বলিয়। স্পর্শ করিতেন না। 
যখন তিনি রাঁজাজ্ঞায় ধূত হইয়া ঢাকায় নীত হইয়াছিলেন, সেই 
সনয় কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর তাহাব সন্ধে গিয়াছিলেন; তন্মধ্যে এক- 
জন ব্রাহ্মণ * কারাধ্যক্ষকে কিছু কিছু উৎকোচ দিয়া, কৃষ্ণরামকে 
যতপামান্য আহার্ষ্য প্রদান করিতেন। 

এত ধাতন! সহা করিয়াও মহাপুক্ষ বিচলিত হইলেন না। 
প্রতভুব সর্বস্ব রক্ষার জন্য গ্রাণত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। 
এই প্রকাব কতিপয় মাস গত হইল। এদিকে কৃষ্ণরাম, সঙ্গে 
কবিয়া থে অর্থ আনিয়াছিলেন, তাহা প্রহবী প্রভৃতি এবং কারা- 
ধ্যক্ষকে উৎকোচ প্রদান কবিতে নিঃশেষ হুইয়! গেল। এদিকে 
প্রহরিগণ অর্থ লোভে কৃষ্ণরামকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উৎপীড়ন 
কবিতে লাগিল। কারাধ্যক্ষও টাক! ন1 পাইয়া! কৃষ্ণরামের 
আহার্ধ্য সামগ্রী প্রদানের অনুমতি কবেন না। কৃষ্ণরামেব সঙ্গীয় 
সেই বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ অনেক কষ্টে কাবাধ্যক্ষকে অনুনয় বিনয় করিয়া 
মধ্যে মধ্যে আহাধ্য দ্রব্য প্রদান কবিতেন। এদিকে কৃষ্ণরামের 
কারাবাস বৃত্বাস্ত অন্য এক অন্ুচব দ্বার! অনতিবিলম্বে রায়েরকাঠি, 
বাজসদনে প্রচারিত হইল। রাজা জয়নাবায়ণ এবং অন্ান্ত সকলে 





+ শুনিষ্নাছি এই মহাআ্মার নাম এ রামগোধিন্দ হ্যয়পধানন ; ইনি পশ্চিমে ভষ্টা- 
চার্ধ্য মহাশয়দের আদিপুরুষ। তাহাকে কৃষ্করাম ৬ বিঘা ব্রদ্গোতব জমি প্রদান 
কবিয়াছেন। তাহাঁৰ বংশধরগণ এখনও তাহা ভোগ করিতেছেন। 
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এই প্রকার অদ্ভুত আত্মোৎসগেঁর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়। অতান্ত বিস্রয়া- 
বি হইলেন। সত্বরই গ্রহরিগণ ও কারাধাক্ষকে উৎকোচ প্রদানার্থ 
কতিপয় সহশ্র মুদ্রা প্রেরিত হইল । 

একদা মধ্যাহ্ন সময় কৃষ্ণবাম,হস্তপদাবদ্ধ অবস্থায় সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় 
উত্তপ্ত বালুকা-শয্যায় পতিত আছেন, অনতিদূৃবে প্রহরী শীতল পাদপ- 
চ্ছায়াক্স তৃণ-শয্যোপরি স্থখে নাসিকাধ্বনি করিয়া! নিদ্রা যাইতেছে, 
এমন সময় একজন অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান সেই স্থানে উপস্থিত 
হইলেন। কুষ্ণরামকে তদবস্থায় পতিত দেখিয়! ব্রাহ্মণ লিজ্ঞাসা 
করিলেন, “আপনি কে, এবং কেনই বা এই অবস্থায় এস্থানে পতিত 
রহিয়াছেন ?” 

কৃষ্ণরাম তখন অর্ধচেতনাযুক্ত ; ক্ষীণ স্ববে বলিলেন “ঠাকুব। 
আমার পরিচয়ে আপনার কি আবশ্ঠক? আপনি এই দারুণ বৌদ্রে 
একাকী কি জন্য এগ্ভানে আগমন কবিয়াছেন ?” 

ব্রাহ্মণ বলিলেন “মহাশয় ! আমি যাবপবনাই বিপদগ্রস্ত , 
গুনিয়াছি, কীন্তিপাশ! নিবাসী রায়েরকাঠিব দেওয়ান কৃষ্জরাম সেন 
বড় দাতা, আমি তাহারই নিকট আগমন কবিয়াছি।” 

কৃষ্ণবাম তখন আত্মপরিচয় গোপন করিরা বলিলেন “কৃষ্ণবাম 
সেন রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়! কাবাগারে অশেষ লাঞ্ুনায় কালাতিপাঁত 
করিতেছেন। তাহার নিকট আপনার কি প্রয়োজন ?+ 

ত্রাঙ্মণ, কৃষ্জরামের কাবাবাসের বিষ অবগত ছিলেন না, অত্যন্ত 
দুঃখ প্রকাশ করিয়া' বলিলেন, “হায় । আমাদের স্তাক় পাপাস্ম! 
থাকিতে অমন পুণ্যবান ব্যক্তি রাজবোষে পতিত হইয়া! কত কষ্ট 
সহ করিতেছেন !” 

ব্রাহ্মণ এই প্রকার অক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময় কৃষ্ণবাম 
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আবার বলিলেন “ঠাকুর! সকলই নিজ কর্মফল-তোগ, তজ্জন্ত 
আক্ষেপ করা বৃথা । নিশ্চযই কুষ্রাম কোন গুরুতব পাপে পাপী, 
নচেৎ তাহার আনৃষ্টে এমন দাকণ কষ্ট ভোগ কেন হইবে? থাক্‌ 
সে সব কথা, এখন তাহাব নিকট আপনাব কি প্রয়োজন, বলুন 1” 

এই প্রকার কথোপকথন হইতেছে, এমন ময় কৃষ্ণখরামের সেই 
বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ, খাদ্য দ্রব্য ও রাজপ্রেরিত যুদ্রাসহ ভথায় আগমন 
করিলেন। কৃষ্ণবামের বাক্য শ্রবণ কবিয়। আগন্তক ব্রাহ্মণ বপিলেন 
“আপনার নিকট আমাব ছুঃখকাহিনী বলিলে কি ফল হইবে 1» 

কঞ্চরাম বলিলেন “অতি ক্ষুদ্র পিপীলিক। হইতেও সময়ে সময়ে 
উপকার সাধিত হইয়। থাকে ; আমাব দ্বাবা আপনার কোন উপকাব 
হইলেও আমি সাধ্যান্থসাপে তাহ। করিতে প্রস্তত হইব ।” 

ব্রাহ্মণ বলিলেণ “মহাশষ ! আমার তিনটা কন্তা বয়স্থা হইযাছে, 
এবং একটা পুভ্রেরও যজ্জঞোপবীত ধারণের বয়স প্রায় গত হইল। 
আমার এমন কোন সম্পত্তি নাই, যে আমি কোন প্রকারে মেরে 
তিনটাব কুলক্রিয়৷ এবং পুত্রেব উপ্নয়ন বিধি সম্পন্ধ করিতে পারি। 
শুনিয়াছিলাম যে কৃষ্চবাম সেন অত্যন্ত দাত। তাহার নিকট আমার 
হুঃথকাহিনী বলিণে, আমার কষ্ট দুব হইবে। তাই এতদূর পর্য)টন 
করিয়! আসিয়াছি। আমার অদৃষ্ঠ দোষে তিনি কারাকুদ্ধ ।” 

পরছুঃখ-কাতর কষ্খরামের হৃদয় বিগলিত হুইল। তিনি তগ্র- 
কণ্ঠে বলিলেন “ঠাকুর! কত টাক হইলে আপনার এই সমস্ত কার্ধ্য 
সম্পন্ন হইতে পারে ।৮ 

্রাহ্মণ বলিলেন--“কন্ত' তিনটার কুলক্রিয়া, এবং পুজ্রের যথা শান্ত 
যজ্ঞোপবীত দিতে অন্যন সহস্রাধিক মুদ্রার আবশ্তক 1৮ 

কুষ্ণরামের হৃদয় বিগলিত হইল। তাহার জঙ্গীয় দেই বিশ্বস্ত 
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ত্রা্গণকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। ব্রাহ্গণ আসিলে কৃষ্ণ- 
বাম বলিলেন “রাজবাড়ী হইতে আমাব জন্য কত মুদ্রা আপিয়াছে 1” 

ব্রাহ্মণ বলিলেন “বোধ হয় ছুই সহ মুদ্রাব কম নহে । 

কুষ্ণরাম বলিলেন “আমি এ সমস্ত মুদ্রা এই ব্রাঙ্মণের সাগাযার্থ 
গ্রদান কবিলাম।” পরে সেই ব্রাঙ্গণেব দিকে নেত্রপ্ধাত কবিয়! 
বশিলেন “ঠাকুব। আপনি যাহাব নিকট আগমন কবিষাছেন, 
আমিই সেই হতভাগ! কৃষ্ণরাম সেন। বাজ রোষে পতিত হইয। 
এই দারুণ লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছি । আমাব যে অবস্থা তাহা 
মহাশয় সাক্ষাৎ দেখিতেছেন; তাই আশানুৰপ দান কবিষা কতা 
হইতে পাবিলাম নাঁ। শীষে নিকটে তোডা বান্ধা টাকা বহিয়াছে, 
তাহা সমস্তই আমাব। আমিএঁ সমস্ত মুদ্রা আপনাকে প্রদান 
কবিলাম; আশীর্বাদ কবিবেন যেন অতি শীঘ্র আমার এই পাপ' 
দেহ পাত হয। 

ব্রাহ্মণ এতক্ষণ কৃষ্ণবীমেব পবিচয় জানিতে পাবিয়াছিলেন না; 
এখন জানিতে পাবিয়া! 'অভুতপুর্ন্ন বিশ্বমাপন্ন ভলেন। এই গ্রাকাব 
অবস্থায এতাঁদুশী দানশক্তি দর্শন কবিয়! ব্রাহ্মণ বাঙনিষ্পত্তি বহিত 
হইলেন । কৃষ্টরামের সঙ্গীয় ব্রাঙ্মণও অতীব আশ্চধ্যান্ষিত হইলেন। 

আগন্তক ব্রাহ্মণ কোন বাক্যব্যয় কবিতেছেন না দেখিয়| কৃষ্ণরাঁন 
কহিলেন ণ“ঠাকুর। বোধ হয় আপনার আশান্ুবপ দান হয় নাই 
বলিয়া! মতপ্রদত্ত এই ক্ষুদ্র দান গ্রহণ কবিতেছেন না । আপনি 
অনুগ্রহ পুর্ব্বক ইহা গ্রহণ করিলে আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব ।” 

কষ্ণবামের সঙ্গীক্ষ ব্রাহ্মণ এই প্রকার অলৌকিক মহাম্ুভাঁবতা 
দর্শন করিয়। বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন , কিয়ৎকাঁল বিলম্বে বলিলেন 
ণ্রাজা! জয়নাবায়ণ আপনার এই প্রকার ছুর্দশ! নিবারণ করিবাব 
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জন্য প্রহবী প্রভৃতিকে উৎকোচাদি প্রদান করিতে এই যুদ্রা পাঠা ইয়া- 
ছেন, আপনি অবলীলাক্রমে জীবনে মমতা! পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত 
দান কবিলেন। এখনই প্রহ্রিগণ তাহাদেব নিকট প্রতিশ্রুত অর্থ 
নাপাইলে আপনাকে হত) পধ্যন্ত করিতে পারে, অতএব এখন 
কি প্রকাবে আপনাব জীবন বক্ষা হইবে ভাখিযা পাই না।”£ 

বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণের নয়ন হইতে দববিগগিত ধারায় অশ্রু পতন 
হইতে লাগিল। আসন্ন মৃত্যুশয্যায শায়িত কৃষ্ণবামেৰ মুখকাস্তি 
গ্রফুল্প হইল। তিনি বলিলেন “যখন জন্মধাবণ করিয়াছি, তখন 
অবন্তই একদিন মৃত্যু হইবে। পরোপকার ব্যতীত মানবজীবনের 
আব কি অধিক ধর্ম হইতে পাবে? আমাব মরণ নিশ্চয়, তবে এই 
আদন্ন মৃত্যু সময় এই ব্রাহ্মণের কথঞ্চিৎ উপকার হইল দেখিযা আমি 
স্ুথে মরিতে পাবিব।” 

এই মহৎ বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাঙ্গণদ্ধয় 'তীন পুলকিত হইলেন, 
উাহাদেব বাক্য কথনের শক্তি যেন রুদ্ধপ্রায় হইল। কৃষ্ণরাম আগ- 
স্কক ব্রাহ্মণকে মুদ্রা গ্রহণ জন্য পুনঃ পুনঃ পীড়াপীডি করিতে 
লাগিলেন। 

এই প্রকাব কথোপকথনে নিকটস্থ নিদ্রিত প্রহবী জাগরিত হইয| 
সমস্ত ঘটন! শ্রবণপূর্ব্বক অত্যন্ত আশ্চর্্যান্বিত হইল। এই প্রকার 
অলৌকিক দান সে চক্ষে দেখা দূরে থাকুক, কর্ণেও শ্রবণ করে নাই। 
এইরূপ ক্রমে ক্রমে তথায় অনেক প্র€বী এবং অন্যান্য লোক সমাগত 
হইল। সকলেই এই অদ্ভুত দান শ্রবণ করিয়! একবাক্যে এই লোকা- 
তীত কর্মের প্রশংস| করিতে লাগিল। ক্রমে এই কথ! প্রচার হইয়! 
প্রথমতঃ কারাধ্যক্ষ, তৎপব বাঁজনভাঁব অন্যান্য ওমরাহগণ, সর্বশেষে . 
স্বয়ং শাদনকর্ত শ্রবণ কধিলেন। এই প্রকার লোক বিন্বয়কর অদ্ভুত 


৪৮ আমার পূর্বপুরুষ । 


দানের কথা শ্রবণ পূর্বক তিনি অতিশয় পুলকিত হইয়া, কৃষ্ণরামকে 
ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অচিরে কৃষ্ণরামকে বন্ধনমুক্ত 
করিয়া নিকটে আনিতে আদেশ প্রদান কবিলেন। 

ঝয়েক মাদযাবত কঠোর কারাবামে এবং নৃশংস প্রহারে কৃষণ- 
রামের শবীব এতদূব জীর্ণ এবং বিবর্ণ হইয়াছিল যে ন্বাইস মহম্মদ 
প্রথমে তাহাকে চিশিতে পািলেন না। এই প্রকাঁব ধার্িক মহা- 
পুকষের এতাদৃশ কষ্ট দশন কিয়া তিনি অত্যন্ত ক্ষু্ন হইলেন। ত্বাস্স 
তাহার শুশ্রধাব জন্য কতিপয় হিন্দু পরিচাবক নিযুক্ত করিয়া! দিলেন। 

যথাসময়ে কৃষ্ণরাম সুস্থ হুইলেন। অনন্তর শাসনকর্তা তাহাকে 
জিজ্ঞাসা কবিলেন “দেওয়ান! লোকমুখে তোমার যে অসাধারণ 
দানশক্তি এবং প্রভূভক্তিব কথ শুনিয়াছি, তাহা কি সকলি সত্য?” 
কষ্ণরাম কোন বাক্য প্রয়োগ কবিলেন না, মৌনাবলম্বনে রহিলেন। 

_সতাস্থ যাবতীয় লোক এবং অন্তান্ত অমাত্যগ্রণ সকলেই এই 
অদ্ভূত পুণ্যনয়ী কথ! শুনিয়াছিলেন। কৃষ্ণরামকে নিস্তব্ধ দেখিয়| 
স্ভাস্দ্গণ হইতে একজন প্রৌচ বাজকর্ম্মচারী করযোড়ে বলিলেন 
“জাহাপানা! আপনি যাহ! যাহ1 শুনিয়াছেন, তাহার এক কথাও 
মিথ্যা নহে । এতাদৃশ প্রভৃভক্ত, এবং পবছুঃথখকাতব মহাপুকষ 
কখনও দর্শন করি নাই। এই পাপ পূর্ণ! স্বার্থময়ী পৃথিবীতে বে এতা- 
দৃশ আত্মোৎসর্গের জীবস্ত দৃষ্টান্ত আছে, তাহা কখনও দর্শন কর! দুরে 
থাকুক, কর্ণেও শ্রবণ করি নাই। হুজুর! এই মহাত্মা! নিজের শরীর 
পাত করিয়। প্রতুকে রক্ষা করিতে ক্ৃতসন্কল্প হইয়াছিলেন, বোধ হয় 
আর কয়েক দিবস কারাগারে থাকিলে, ইহার নিশ্চয়ই মৃত্যু হইত। 
সঙ্গীয় একজন বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ, কারাধ্ক্ষ, এবং প্রহরিগণকে কিছু কিছু 
উৎকোচ প্রদান করিয়া, সামান্ত আধীর্ধ্য সামগ্রী যোগাইত; ক্রমে 
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সঞ্চিত অর্থ ধ্বংস হইলে, কাবাধ্যক্ষ আহার্্য সামগ্রী বন্ধ করিবাৰ 
উপক্রম করাতে, প্রভূ জয়নারায়ণ, কতিপয় সহস্র মুদ্রা, ইহার সাহা- 
য্যার্থে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই দিন যখন প্রহরিগণ, তাহাকে 
প্রচণ্ড বৌদ্রের সময় হস্ত পদাদি বন্ধন পৃর্বক তপ্ত বাঁলুকা শয্যায় 
রাখিয়াছিল, তখন জনৈক দীন ত্রাঙ্ষণ ভিক্ষার্থী হইয়। ইভাব নিকট 
আগমন কবিয়াছিলেন। নেই ব্রাহ্মণ প্রথমতঃ ইহাকে চিনিতে পারেন 
নাই। অনেক পীড়াপীড়ির পব ত্রাণ তাহার আগমনের কাবণ 
বাক্ত করিলে, পরছুঃথ কাতব মহাপুকষ স্বীয় জীবনকে তুচ্ছ কথিয়। 
সমস্ত অর্থ তাহাকে দান করিয়াছেন। জীহাপনা। এই প্রকার 
লোকাতীত দাঁন, আত্মোৎসর্গ, অভূতপূর্বও অশ্রুতপুরর্ব। এই প্রকার 
মহাপুরুষ দর্শনে আমাদের পূর্ববক্কত সমুদ্রয্ পাঁপ ক্ষয় হইল। জানিতাম 
না যে এই পাপপুর্ণ পৃথিবীতে এষন পুণ্যবান মহাঁপুকষ বাস 
করিতেছেন |” 

রাজকর্মনচাবী নিস্তব্ধ হইলে, সভাসদ্গণ সকলেই একবাঁকোো কৃষ্ণ- 
বামকে প্রশংসা কবিতে লাগিলেন। শাসনকর্তা তখন কৃষ্ণরামের 
সঙ্গীধ ব্রাঙ্গণ, এবং সেই ভিক্ষার্থী দরিদ্র ব্রাহ্ষণকে ডাকিয়া জরিজ্ঞান 
করিলেন। তাহাবা তাহার নিকট যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্তই 
বথাবথ ব্যক্ত কবিলে, প্রহর্ব নিকটও সেই বিষয় জিজ্ঞাসা কবা হইল) 
সেও গুকৃত উত্তর প্রদান কবিল। 

অত্যন্ত হর্যাগমে নিবাইস মহম্ম্দের শরীর কণ্টকিত হইল । তিনি 
আসন হইতে গাত্রোথান পৃর্বক, কৃষ্ণচবামকে আলিঙ্গন কারয়া বলি- 
লেন পদেওয়ান ! আজ যাহা শুনিলাম এপ লোকাতীত অডূত পুণ্য 
কার্ধ্য আর কখনও শ্রবণ কবি নাই । তুমি ধন্য, এবং তোমাব স্তাক্ 
একজন স্ুকৃতী পুরুষ আমাব রাজত মধ্যে বাস করিতেছে, এই জন্য 
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আমিও আজ নিজকে ধন্য বলিয়! জ্ঞান করিতেছি। তুমি আমার 
নিকট কি প্রার্থনা কর, বল, আমি তাহা। পূর্ণ করিয়া তোমার সৎ- 
কার্যেব কতক পুরস্কার করি।* 

কষ্করাম, শাসনকর্তীকে ভূমি পর্য্যস্ত শির নত করিয়া! সেলাম 
কবিলেন , তৎপর যুক্ত করে নিবেদন করিলেন, পর্জাভাপনা। দেবতা 
ত্রাঙ্গণ, গে, এবং প্রভু সেবা! হিন্দুসন্তানগণের কর্তব্য কার্ধ্য, আম 
যৎকিঞ্চিৎ সেই কর্তব্য পালন করিয়াছি; তজ্জন্ঠ আমি প্রশংসাঁব 
যোগা নহি। আপনি নিজ দয়াগুণে খন আমাকে পুরস্কত করিতে 
চাহিতেছেন, তখন আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার গ্রতু বাজ! 
জয়নাবায়ণকে তাহার পরিত্যক্ত রাজত্ব পুনঃ প্রদানের অনুমতি করেন 
তাহ! হইলেই আমি যথেষ্ট পুবস্কৃত হইয়াছি মনে করিব” এই বলিয়া 
কৃষ্ণরাম কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। 

শাসনকর্তা তাহাকে অশেষ সাধুবাদ প্রদান করিয়! বলিলেন-__ 
“দেওয়ান : তুমি ধন্য! এতাদৃশী প্রভৃভক্কি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় ন7া। আমি 
সরল চিত্তে তোমার প্রাথন৷ পূর্ণ করণার্থ জয়নারায়ণের যে বাজন্ব 
বাকী পড়িযাছে, ততসহ তাহাব পরিত্যক্ত জমিদারী তাহাকে 
পুনবাঁষ প্রদান করিবার জ্বন্ত নবাব সমীপে জ্জীপন করিব। তোমাৰ 
সৎকাধ্যেব পুরস্কার অবশ্যই প্রদত্ত হইবে। দেওয়ান! তুমি নিজে 
কি কোন প্রকার পুরস্কৃত হইতে ইচ্ছা কর ন1 ?” 

কৃষ্ণরাম বলিলেন প্প্রভূর রক্ষাই আমার নিজের পক্ষে যথেষ্ট 
পুরস্কার; তাহার রাজত্ব অশ্ব থাকিলে, আমি আমার সন্তান 
সন্ততিগণসহ তাঁহারই অন্নে জীবন ধারণ করিতে পারিব। ্জাহা, 
পন । আমি দরিদ্র, আমার অধিক ধনে কোন প্রয়োজন নাই। 
আপনি আজ স্বীয় অসীম দয়াগুণে আমাকে যে পুবস্কার প্রদান 
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করিলেন, তজ্জন্য রাঁজ। জয়নারায়ণ এবং আমি আপনার নিকট চির 
কতজ্ঞত! পাশে বন্ধ থাকিব। পরম মঙ্গলময় জগদীশ্ববেব শ্রীপাদ পদ্দে 
প্রার্থনা করি যে তিনি নিয়ত ন্মাপনার মঙ্গল বিধান পুর্ধক আপনার 
রাজত্বের শ্রীবুদ্ধি সাধন করুন|” 

এই প্রকার উত্তরে স্ুবেদাব অতান্ত সন্ষ্ট হইলেন। এ দিকে নবাব 
বাহাহবের অনুমতি পত্র প"ছিলে, নিবাইস মহম্মদ তবরায় রাজা জয়- 
নাবাযণেব রাজত্ব পুনঃ প্রদানের পরওয়ানা সহ কঞ্ণচবামকে কতক ধন 
দিয় বিদায় দিলেন । 

এদিকে কৃষ্চরাম নবাবের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া যথ] 
সময়ে রায়েরকাঠি আগমন পূর্বক রাজার নিকট সমস্ত ঘটনা বলি- 
লেন। এই অসস্তাবিত লোকবিম্ময়কর অদ্ভুত ঘটনা শ্রবণ কবি 
জয়নাবায়ণ এবং অন্যান্য সকলে চমত্রুত হইলেন। বাজ জয়নাবাষণ 
কষ্চবামকে পুনঃপ্ূনঃ আলিঙ্গন করিয়া অশ্রপুণ পোচনে তাহাকে 
অংশষ প্রকার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পবে 
নবাৰ্‌ প্রদত্ত পরওয়ানা এবং ধন বাজার সম্মুখ রক্ষা করিয়া কুষ্চবাম 
বলিলেন,“মহারাজ ! আপনার ধন্দমবলে আপনার রাজ্য পুনকদ্ধাব 
হইয়াছে, অনুগ্রহ পূর্বাক গ্রহণ করুন ।” 

রাজ। জয়নারায়ণ বলিলেন-_-"দেওয়াঁন! আমার এই বাজ্য 
আমি স্বয়ং ইচ্ছ! পূর্ব্বক পবিত্যাগ করিয়; আপিয়াছি, ইহার আবার 
পুনকদ্ধার হইবেক, এরপ আশ! ছিপ না। আপনি ইহার উদ্ধার 
কর্তা, সুতরাং এই রাজত্বে আমার কোন স্বত্ব নাই। আপনি উদ্ধার 
করিয়াছেন, আপনিই গ্রহণ করুন । 

বাজার এই প্রকাৰ মহতী উক্তি শ্রবণ করিয়া সভাসদ সকলেই 
বিন্রয়াপন্ন হইলেন । কৃষ্চরাম বলিলেন “মহারাজ ! আপনি আমার 


৫২. আমার পূর্বপুরুষ । 


প্রভূ, আপনারই অন্নে আমার শবার, আমি আমার কর্তব্য কাধ্য 
পালন করিয়। রাজা উদ্ধার করিয়াছি, স্থুতরাং ইহাতে আমার কোন 
স্বত্ব নাই , শাপনার রাজত্ব আপনিই গ্রহণ করুন। আপনি এই 
প্রকাব করিলে আমার অন্তঃকরণে বড়ই কষ্ট উপস্থিত হইবে। 

রাজ। জয়নারায়ণ বপলিলেন--“দেওয়ান ! আমি তো পুব্বেই বলি- 
য্াছি, যে আমি যখন স্বেচ্ছা পূর্বক আমার সম্পত্তি পরিত্যাগ করি- 
ফ্লাছি, তখন ইহাতে আমার কোন স্বত্ব নাই; আপনি খ্বীয় অসাধাবণ 
ধম্মবলে ইহা উদ্ধার করিয়াছেন, স্থৃতরাং আপনিই ইহাব 
যোগ্য |” 

কষ্ণরাম রাজাকে রাঁজা গ্রহণ কবিবার জন্য অনেক পীভাগীডি 
করিতে লাগিলেন। বাজাও কোন ক্রমে রাজ্য গ্রহণ করিতে সম্মত 
হইলেন না। অনেক ক্ষণ পবে কৃষ্ণচরাম গলদশ্রলোচনে বলিলেন-_- 
“মহাবাজ। আপনাব রাজা বক্ষা কবিবাব জন্য প্রাণত্যাগ পর্যান্ত 
স্বীকার কবিয়াছিলাম। এই শবীরে যে কত প্রহাব, কত কষ্ট, কত 
লাঞ্চন। সন্থ কবিতে হইয়াছে, তাহা কেবল অস্ান বদনে আপনার 
রাজ্য বক্ষার্থ স্বীকার করিয়াছিলাম। নবাবের বপীত্স এবং দৈবানু গ্রহে 
তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি বথন হহ। গ্রহণ করিলেন না, 
তখন আমাব প্রাণত্যাগ কবাই শ্রেয়ঃ।”৮ এই বলিয়া কষ্করাম অশ্রু 
বিসঙ্জন করিতে লাগিলেন। 

এই প্রকার অনেক কথোপকথনের পর রাজা জয়নারায়ণ বলি- 
লেন--"আপনি যদ্দি আমাব একটা অনুরোধ পালনে প্রতিশ্রুত হন 
তাহা হইলে আমি আপনাব প্রস্তাবিত বিষয় সম্মত হইতে পারি । 

কৃষ্ণবামেব মুখকান্তি মেঘ নির্মম,ক্ত শশধরবৎ প্রফুল্ল হইল। তিনি 
বলিলেন--“মহারাব্দ । আপনি আমার প্রভূ সুতরাং আপনার আক্ত! 
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আমার সকল সময়েই শিরোধার্ধ্য, যাহা অনুমতি করেন, সাধ্য হইলে 
অবশ্তই তাহ! প্রতিপালন করিব ।» 

জয়নারায়ণ বলিলেন__“আপনি যদি এই রাজত্বের অর্ধাংশ গ্রহণ 
কবেন, তবে আমি রাজ্য গ্রহণে স্বীকৃত আছি ।” 

ক্ষ্$রাম বলিলেন---“মহারাজ ! অপান এ কি কথ! বলিতেছেন, 
আমি চাকর হইয়া কি প্রকার আপনার সহিত তুল্য হইব। প্রাণ 
থাকিতে তাহ! পারিবন!। 

রাজা যখন দ্েখিলেন যে ক্ৃষ্ণবাম কিছুতেই জমিদারীর তুল্য অংশ 
গ্রহণ করিতেছেন না, তখন চারি আনি, তিন আনি, ছুহ আনি 
পর্যন্ত অংশ গ্রহণ করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ কবিতে লাগিলেন। 
কৃষ্ণরাম তাহাতেও ন্বীকৃত হইলেন না দেখিয়া! রাজ বলিলেন, 
আপনি আজ আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহার স্থৃত্তি চিহ্ন 
শ্ববপ আপনাকে পুরস্কৃত না কবিলে আমার গুরুতর অধন্ধন হইবে। 

কষ্ণরাম বগিলেন_-“য্দি আমাকে পুবস্কাব দান করাহ আপনার 
অভিপ্রায় হুইয়া থাকে, তবে আপনার জমিদারীর মধ্যে আমাকে 
কতক ভূমি দান করুন, যাহ! দ্বারা আমার সন্তান সম্ততি জীবনবাত্র। 
নির্বাহ করিতে পারে ।” 

রাজ! জয়মারায়ণ বড়ই পুলকিত হইলেন। কৃষ্ণরামের গ্রার্থনা- 
নুযায়ী, তৎপুত্র রাজারাম সেন নামে এক বৃহৎ তালুক অর্পণ করি- 
লেন। এই সময় হইতেই আমাদের পুর্ব সৌভাগ্যের ুত্রপাত 
হইল। আমাদের যন্ত ভূ-সম্পন্তি আছে, তন্মধ্যে এই তালুক পর্ব্বা- 
পেক্ষা প্রধান। আমার পুর্বপুরুষগণ শেষে স্ব স্ব বুদ্ধিবলে অন্যান্য 
বিত্ত স্থষ্টি করিয়াছেন। 

এই তালুক সৃষ্টির পৃবের রান্ধ। ভয়নারায়ণের অন্থমতি ক্রমে কৃষ- 
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রাম দেন ভ্রাতুগণ সহিত ৬ রঘুদেব রায়ের তালুক স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
৬ কাশীরাম সেন ও পুত্র রাজাবাম সেন নামে ক্রয় করিয়াছিলেন। 
এই তালুকের অংশ কাশীরাম তিনআনি, ক্ৃষ্চরাম ও রাজারামের 
নামাকবণে ছয় আনি, বিষ্ণরাম তিনআনি, এবং বলরাম চাঁরিআনি 
প্রাপ্ত হইলেন। কাঁশীবাম, কৃষ্ণবাম, বিঞুণবাঁম এবং বলরামের বংশধরগণ 
অদ্যাপি সেই তালুক ভোগ করিতেছেন। কৃষ্তবাষের বংশধরগণ 
ব্যতীত অনেকের অংশ নীলাম, এবং কবল দ্বারা আমাদের নিকট 
বিক্রাত হইষাছে। 

কুষ্ণঝাম সেনেব অপর ভ্রাতৃবর্গের বংশধবগণেব সংক্ষিপ্ত পবিচষ 
প্রদান করিয়। কৃষ্ণবামেব বংশধর মহাপুকষগণের পরিচয় প্রদান 
কবিব। 


(৬ কাশীরাম সেন) 


সর্ব জোষ্ঠ কাশীরাম সেনের এক পুত্র ছিলেন, তাহার নাম 
তবেকৃষ্চ সেন। ইহার জীবনেব কোন ঘটনাই পাওয়া যায় নাই। 
স্নিয়াছি ইনি পৈতৃক তালুকের আয় দ্বাবা স্থুথ সচ্ছন্দে কালাতীপাত 
কবিয়াছিলেন। তাহার পুভ্র বামকিশোব পিতার ন্যায় পিতামহের 
তালুক ছ্রাব। জীবিক নির্বাহ করিতেন । তৎপুত্র কৃষ্ণমোৌছন সেন 
অঠিশঘ বিচক্ষণ এবং খর্মঠ লোক ছিলেন। তিনি নিজ বুদ্ধিবলে 
পৈতৃক তালুক হইতে অনেক বিত্ত স্জন করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি 
যে ইনি অতিশয় সাহসী এবং বলবান পুরুষ ছিলেন) নিজ বাভবলে 
অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিজাব ভূম্যধিকারিগণেব বিত্ত জোর পৃর্বক দখল 
কবিয়াছিলেন। তাহার পুত্রের নাম কাশীচন্ত্র; ইনিও পিতার 
তায় অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। ধর্মকার্ষেয ইহার বিশেষ প্রবৃত্তি ছিল। 
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ইনি, তাহার বাড়ীর সম্মুথে এক পাধাণময়ী কালীমৃত্তি স্থাপন কতিয়া- 
ছিবেন। এক প্রশস্ত জলাশদ্» খনন পূর্বক তাহার চতুষ্পার্শে মহা! 
সমারোহ পূর্বক এক “মেল!” মিলাইয়াছিলেন। কাশীচন্দ্র ছুই বিবাহ 
কবিয়াছিলেন। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে কালী প্রসন্ন দেন নামক এক পুক্র 
জন্মিয়াছিল, দ্বিতীয়া স্ত্রী নিঃসন্তান। কালীপ্রসন্ন সেনও পিতার স্যানন 
বুদ্ধিমান এবং ধর্মমনিষ্ট , ইনিও ব্রাঙ্গণকে দান, বিপল্লের বিপদ্ুদ্ধার 
করিয়া লোকলমাজে যশস্বী হুইয়াছিলেন। উ্হীরই সময় ইহার 
পৈতৃক তালুক নীলামে বিক্রীত হয় শুনিয়াছি ইহাকে সর্বন্দান্ত 
করাব মূল ইহার পরম বিশ্বস্ত একজন কর্পচারী। কালীপ্রসন্ন ইহাকে 
অতিরিক্ত বিশ্বাস করিয়া, ইহার উপর সমস্ত কার্ধ্য কর্তের ভার ্যান্ত 
করিয়াছিলেন । দুর্বত বিশ্বাসঘাতকতা দ্বার! প্রতুব সর্বনাশ সাধন 
করিয়াছিল । এই কন্মচাবীর চক্রান্তে কালী প্রসন্নেব কতিপয় তালুকেব 
প্রজাগণ “জোট” হইয়া খাজন!1 বন্ধ করিযাছিল। সমস্ত প্রজা শাসনে 
কালী প্রসন্নের প্রভূত খণ হইয়াছিল। এজন তাহাব সম্পত্তি নীলামে 
বিক্রীত হইয়! গিয়াছে । বর্তমান সময় ইহার অবস্থা অতি শোচনীয় । 
কয়েক বতনব অতীত হইল তাহাব একমাত্র প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র সারদা- 
প্রসন্ন তাহারই সমক্ষে চিতারোহণ করিয়াছেন। সারদাপ্রসন্নের 
মুত্যুব অনেক বৎসর পুৃর্ধে কালী প্রসন্নের একমাত্র কন্যার মৃত্যু 
হইয়াছিল। সারদাপ্রননের একমাত্র বালিকা কন্তাই এখন হতভাগ্য 
কালী গ্রসন্্নের একমাত্র সাস্বনাব স্থল; 


(৬ বিষ্করাম সেন ) 
ভূতীষ ভ্রাতা বিষ্ণুরাম ন্মত্যন্ত ভু্বত্ত এবং নিষ্ুর প্রকৃতির লোক 
ছিলেন। শুনিয়াছি ইনি রায়েরকাঠির অধীনস্থ সুতালরি নামক 


৫৬ আমার পূর্বপুরুষ । 


স্তানে তহশীলদারী কাধ্য করিতেন। কৃষ্ণরাঁমের পুত্রকে সাডে সা 
বুড়ি (১৫*টা ) সোণার নথ প্রথম যৌতুক দিয়াছিলেন। শুনিয়াছি 
ভ্রাতব্পুত্রের জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ কবিয়! মফঃস্বল হইতে বাড়ী আসিবার 
সময় পথের স্ত্রীলোকগণের নাক তইতে সেই সমস্ত 'নথ' ছিডিয়া 
আনিয়া, ত্রাতুপ্পুত্রের যুখ দেখিয়াছিলেন।* বিষ্ুণবাম নিজের সম্পত্তি 
অনেক বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । তাহার পুত্রের নাম রাষেশ্বর ১ ইনিও 
বায়েরকাঠির অধীনে চাকরী করিতেন। তাহার দেবীচরণ নামে 
এক পুক্র জন্মিয়াছিল । দেবীচবণের তিন পুত্র; সর্ধ জ্যেষ্ঠ মদল- 
মোহন, মধ্যম কাঁলাটা্দ এবং সর্ধ কনিষ্ঠ রামগতি । ভ্রাতৃত্রয় প্রাঞ্জ 
বয়স্ক হইলে সকপেই পৃথগান্ন হইলেন। তাহাদের মধো কেহ ঝ 
চাঁকবী কবিতেন, আর কেহ কেহ বা পৈতৃক বিষয়াদি দ্বারা জীবিক! 
নির্ধাহ করিতেন। জ্যেষ্ট মদনমোহনের চারি পুভ্র জন্মে, তন্মধ্যে 
৬ চত্দ্রকান্ত সেন সর্ব জোষ্ঠ, আনন্দচন্ত্র মধ্যম, উমানাথ তৃতীম্ন এবং 
দুর্গীনাথ সেন সর্বকনিষ্ঠ। ইহাদের মধ্যে তৃতীয় এবং সর্বকনিষ্ঠ 
ভ্রাতা এখনও জীবিত আছেন। ৬ চন্দ্রকান্ত দেন মহাশয়েব অতি 
শৈশবাবস্থায় মৃত্যু হইয়াছিল । ৮ আনন্দ নাথ সেন মহাশয়কেও আমি 
দেখিয়াছি। ইহার মৃত্যু অভি শোচনীয়, গত ১২৯৩ সালে ১৮ই কার্তিক 
তারিথে মধ্যাহ্ সময় স্নান করিতে ঘাটে গিয়াছিলেন; জলের মধ্যে 
মান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ এক কৃষ্ণ সর্প 
জলের মধ্যে থাকিয়াই তাহার বামপদের অনুষ্ঠোপরি দংশন করে। 
তীক্ষ বিষে লর্জরীভূত হইয়! অতি কষ্টে তীরে উঠিয়াছিলেন বটে, 
কিন্তু বাড়ীর মধো প্রবেশ করিব! মাত্রই তাহার মৃত্যু হইল। আমরা 
সকলেই তখন আহার করিতেছিলাম. হঠাৎ এই সংবাদ শ্রবণ করিষ! 
* শ্রীযুক্ত উমাঁনাথ সেন মহাশয় নিজমুখে আমার নিকট বলিয়াছেন । 
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তৎক্ষণাৎ তাছাদেব বাড়ী গিয়া আর জীবিত দেখিতে পাইলাম না! 
ইনি সম্পর্কে আমার খুল্পপ্রপিতামহ হইতেন। ইহার নৈষয়িক বুদ্ধি 
অতিশয় তীক্ষ ছিল। ইহার তিন বন্যা, কোন পুত্রসন্তান জীবিত 
নাই। 

তৃতীয় উমানাথ সেন, অতি ধীর এবং সরল প্রকৃতির লোক। 
পৈড়ক তাঁলুদ্তকর আদ ব্যতীভ অন্য কোন প্রকার অন্য লাই? অভি 
কষ্টে ইহার সংসার নির্বাহ হইতেছে । ইহার পুত্রের নাম মহিমাচন্ত্র 
সেন। সব্বকনিষ্ঠ ছ্ুর্গানাথ সেনও বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং 
কর্শঠি। ইনি পিরোজপুরে থাকিয়া! মোক্তারি কার্ধ্য করিয়া থাকেন। 
তাহার ব্রাতার অপেক্ষা তাঁহার সাংসারিক অবস্থা ভাল । তারকচন্দ্র এবং 
সখানাথ নামক তাহাব ছুই পুত্র ছিল, তন্মধো সথানাথ পিতামাতা 
আত্মীক় স্বজনকে কীদাইয়া! পূর্কেই চলিয়া! গিয়াছে। ইহারা সকলে 
এখন পৃথগানন । 

কালার্চাদ সেন নিঃসস্তান । তৃতীয় ভ্রাতা রামগতির গুরুশ্রসাঁদ 
এবং মোহনচন্ত্র নামক দুই পুল্ত ছিল। গুরুপ্রসাদের পুত্রের নাম 
কালীপ্রসন্ন । মোহন্চন্দ্রের তিন পুভ্র; কৈলাসচন্দ্র, যোগেশচন্দ্র 
এবং মধুস্থদন। ইহার! সকলেই একান্নবর্তী। ইহার! সম্পর্কে আমার 
খুল্লপিতামহ। 

(৬ বলরাম সেন) 

বলরাম সেন স্বীয় বুদ্ধিবলে নিজ নামে আর এক বিত্ত স্থজন 
করিয়াছিলেন। তাহার ছুই বিবাহ) প্রথম বিবাহে শ্তামরাম এবং 
সোণারাম নামক ছই পুভ্র এবং অপর বিবাহে জয়চন্দ্র এবং গোপীচন্দ্র 
নামক ছুই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ভ্রাতৃগণ কাল সহকারে 
সকলেই পৃথগান্ন হইলেন। জোষ্ঠ শ্তামরামের পুত্রের নাম প্রাণ- 


৫৮ আমার পূর্বপুরুষ । 


মাণিক্য। প্রাণমাণিক্যের পুত্রের নাম শল্তুচন্ত্র। আমি ইহাকে 
দেখিয়াছি । প্রায় অশীতি বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হুইয়াছিল। 
ইনি বুদ্ধিমান কাধ্যতৎপর এবং আমোদপ্রিয় ছিলেন। ইনি সম্পর্কে 
আমার খুল্প প্রপিতামহ। ইহাৰ পুত্র নবীনচন্ত্র এখনও জীবিত আছেন । 
ইনি আমাদেব ষ্টেটে তহশীলদারী কার্ধ্য করিতেন । নবীনচন্দ্রেব 
ছুই পুজু, জোষ্ঠের নাম্‌ চিন্তাহরণ । 

সোণারাম দেনের কোন সন্তানাদি নাই। জয়চন্দ্রের ছুই পুত্র 
জন্মে, ব্যেষ্ঠ গোলকচন্ত্র এবং কনিষ্ঠ মোহনচন্ত্র। গোলকচন্ত্রেব পুক্ত 
অখিলচন্দ্র এখনও জীবিত আছেন । নানাপ্রকাব সাংসাবিক দাঁয় বদ্ধ 
হেতু তাহার পৈতৃক তালুকের অধিকাংশ আমাদের নিকট বিক্রীত 
হইয়াছে । এখন অতি কষ্টে তাহার সংসাব যাত্রা! নির্ব্বাহ হইয়া 
থাকে। তাহাব একপুত্র, নাম বসস্তকুমাব। অখিলচন্দ্র সম্পর্কে 
আমাব খুল্ল গ্রপিতামহ । 

মোহনচন্দছ্রের কোন সন্তানাদি নাই। গোগীচন্দ্রের পুল্র গৌরচন্ত্ 
নিঃসন্তান । 





বাজ! জয়নাবায়ণের কৃপায় রৃষ্ণবামেব দিনদিন শীবৃদ্ধি হইতে 
লাগিল । বহুকাল রাজ সরকারে কার্য করিয়! কৃষ্ণরাম স্বীয় পুত্রকে 
নিজ কার্ধাভার প্রদান করতঃ অবসর গ্রহণ করিলেন। গৃহে বসিয়! 
জপ, তপ, পূজা প্রভৃতি সৎকাঁ্যে কালাতিপাত করিতে লাশিলেন। 
নেক সঙ ত্রাঙ্গণকে বহু পরিমাণে ত্রন্মোতধ দান করিলেন । তীহ- 
দেব বংশধবগণ এখনও কৃষ্ণরামের প্রদত্ত ব্রহ্গোত্তর নিবাপদে 
ভোগ করিতেছেন। কৃষ্ণবামেব একপুত্র এবং এক কন্ঠ1 জন্মিয়াছিল 
পুর রাজারাম এবং কন্তাব নাম জনমালা। বশোহর জেলার অন্তর্গত 
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কালিয়া নিবাসী ৮ রামরাম দাস ঘটক বিশারদের * সহিত জয়মালার 
ববাহ দিয়া তাহাকে এই গ্রামে স্থাপিত করিয়াছিলেন । ধন্বস্তরি কল্প 
স্বনাম খ্যাত পুণাবান পণ্ডিতশ্রে্ঠ ৬ প্যারীমোহুন দাস কবিরঞ্জন, 
জয়মালাব বংশধর । অন্যাপি ইহাবা কষ্ণরামের প্রদত্ত বিশাল 
জায়গীর ভোশ করিতেছেন । 

রাজারা সেন ও কাশীরাম সেন তালুকেব সৃষ্টি অবধি আমব! 
“মজুমদার” নামে অভিহিত । অদ্যাপি সকলে আমাদের বাড়ী 
“মজুমদার বাড়ী” বলিয়া! থাকেন। আজ কাল বুটিশগবর্ণমেণ্টের 
রূপায় যদিও অনেকে প্রভূত অথ ব্যয় করিয়! প্ৰায় বাহাছুব” “রাজা” 
“থা বাহাদুর” প্রভৃতি উপাধি নিজের জীবন কাল পর্যন্ত ভোগ 
কবিবাব জন্ত ক্রয় কবিয়। শ্রাঘার পবিচয় প্রদান করিয়। থাকেন, 
কিন্তু আমর1 আবাহমান কাল পধ্যন্ত “মজুমদার” উপাধিতে অত্যন্ত 








* বামবাম দাস ঘটক বিশাবদ- স্ত্রী জয়মাল!। 
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তে 


৩ আমার পুর্ববপুকষ। 


নুখান্ুভব করিয়! থাকি । রায়েরকাঠি হুইতে প্রতাগমন করিয়া 
কৃষ্ণরাম শ্বগৃহে ভগবতী সিদ্ধেশ্বরীর পাষাণময়ী দশভূজা মস্তি এবং 
সর্বকল্যাণ দার়িনী মাতা মনসার ঘট স্থাপনা করিয়াছিলেন। 
প্রত্যেক দিন স্বয়ং দেবী গৃহে উপস্থিত থাকিয়! স্বরচিত অর্ধ্য এবং 
পৃজোপকবণে ষোডশোপচারে দেবী পূজ1 করাইতেন। তাহার কৃত 
নিয়মানুসারে অদ্য পধ্যপ্ত ও সেই প্রকার দেবী পূজা তইয়া থাকে 
এই দেবীমৃত্ত ছবয্ ব্যতীত তিনি একটী শিবলিঙ্গ এবং গোপাল মুস্তির 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 

কোন প্রকার ব্যারামে কৃষ্ণরামের মৃত্যু হয় নাই শুনিয়াছি। 
মুতার অব্যবহিত পুর্বে, পুত্র ও অন্যান্ত আত্মীয় স্বজনকে নিকটে 
আহ্বান করিয়াছিলেন, ১১৬৬ সালে ৭১ বৎমর বয়সে ইনি শ্বজ্ঞানে 
স্বগাবোহণ কল্সিয়াছিলেন। 

কৃষ্চরামেব চরিত্র নিচলক্ক, তিনি স্তায়পবায়ণতা, পরছুঃখ কাত- 
রতা, ধশ্মচস্তা, পরোপকার সাধন, জিতেন্দ্রিয়তা প্রভৃতি সমস্ত সদৃগুণে 
অপস্কত ছিলেন। উচ্চ পদস্থ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হইতে অতি নীচ 
বাক্কি পর্য্যস্ত নকলের সহিত সমভাবে আলাপ কবিতেন। তাহার 
সদ] সহান্ত বদনে কখনও কোঁন প্রকাবৰ বিষাদ বেখা। অঙ্কিত হয় 
নাই। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে তিনি ভীত ন1 হইয়া হাস্তবদনে 
বলিতেন। “যিনি বিপদে ফেলিযাছেন, তিনিই উদ্ধার করিবেন ।” 
বাস্তবিক এতাদৃশী দু ঈশ্বরভক্তির নিমিত্তই তাহার জীবনে কোন 
প্রকার অমঙ্গল সাধিত হয় নাই। কৃষ্ণবামেব স্তায় এতাদৃশ সব্বগুণ 
সম্পন্ন মহাপুরুষ তৎকালে (েলিমাবাদে দ্বিতীয় কেহ ছিলেন 
কিনা বনু অহুসন্ধানেও জানিতে পাবাযায় নাই। 








তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 





রাজারাম। 


এই স্বনাম খ)ত পনম পুণ্যাত্মা মহাপুরুষ ১১২৪ সাপে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । এহ গ্রদেশে অদ্য পর্যাস্ত ও এই মহাপুরুষের নাম 
এতদূর বিখ্যাত এবং লোকেব এমন বিশ্বাস যে “রাজারামেব দোহাই 
দিলে বৃষ্টি হয় না।” কেহ কোন সৎকাধ্যের আয়োজন করিস 
বিশ্তব নিমন্ত্রিত লোকদিগকে আহাব করাইতে বসাইয়া দিয়াছে 
হয়ত পেই সময় বুষ্টিব আবির্ভাব হইবার উপক্রম হইল, অমান ন্লাজা- 
রামেব “দোহাই” দিতে আরম্ভ, দট বিশ্বাস যে বৃষ্টি হই! তাহার 
সমন্ত আয়োজন নষ্ট হহবে না। কোন বৃক্ষে ফল ধরিতেছে না, 
গৃহন্বামী মানস করিলেন ষে, এই গাছে যদ্দি ফল হয়, তবে তাহার 
প্রথম ফলটী রাঁজারামের নামে উৎ্সগ করিব। অদ্যাপিও এমত 
ঘটনা অহরহঃ হইতেছে । আমার জীবনে আমি এরূপ উৎসঙ্গীককত 
ফল অনেক তক্ষণ করিয়াছি । বড় অধিক দ্বিনের কথা নয়, কোন 
স্নেহপাত্র, গুকজনকে নমস্কার করিলে, “রাজারামের স্যার পুধ্যবান 
হও” এইকপ আশীর্বাদ করিতেন। 


৬২ আমার পূর্ববপুরুষ । 


তিন চারি বদর অতীত হইল আমি একদা! বাড়ী হইতে কলি- 
কাত] রওনা হুইয়াছি। কাউথালী ষ্টেশন হইতে যখন ট্রামারে 
উঠিলাম, তখন গ্রীমাবের মধ্যে একজন বুদ্ধ ভপ্রলোক আমাকে 
দেখিতে পাহলেন। গ্ীমারে উঠিলে কিছুকাল পরে এই ভদ্রলোক 
আমার নিকটে আসিয়া আমার নাষ, পিতার নাম, বাডী ইত্যাদির 
সমস্ত পরিচয় জিজ্ঞাস কবিলেন । আমার স্বর্গীয় পিডৃদেবেব নাম 
তাহার শ্রুত ছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে গাচ আলিঙ্গন করিলেন । 
আমি কিন্ত তাহাব এই প্রকার আচরণে অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম । 
আমি সেই বুদ্ধ ভদ্রলোকটাকে, সেই দিন ভিন্ন ইহাব পৃব্বে আব 
কখনও দেখি নাই। আমি বিরক্ত হইয়াছি দেখিয়া তিনি বলিলেন 
“আমার এই ব্যবহাৰে আপনি বিবক্ত হইয়াছেন। ককস্ত আপাঁন 
যে বংশের সন্তান, তাহাতে আপনার সহিত আলিঙ্গন কবিলে শবীর 
পবিত্র হয়, আপা স্বগীয় দেব কল্প রাজারামের সন্তান, সৃতবাং 
অবন্্য তাহার কৃত পুণ্য আপনাতে বর্তমান আছে। আপনাব সহিত 
আপিঙ্গন কবিয়। আমার পাপদূর হইল। আমি বড়ই লজ্জিত হইয়া 
তাহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার কবিলাম। 

এই ধর্ম মহাপুরুষের সম্যক্‌ জীবনী পাওয়া যায় না। এতদ্দেশে 
এখনও তাহার নামে অনেকগুলি কিহ্বদন্থী প্রচলিত আছ্ছে! আ'ম 
আমার স্বগীয়৷ জননীর মুখে এই মহাপুরুষের লম্বন্ষে অনেক গল 
শুনিয়াছি। তন্মধ্যে একটী গল্প উল্লেখ কবিব। 

আমাদের কুলপুরোহিত ৬ গোবিন্দচন্ত্র চক্রবর্তী মহাশয়ের প্রায় 
অশীতি বৎসর বয়সে গত ফাল্ভন মাসে মৃত্যু হইয়াছে । তিনিও এই 
মহাপুরুষ সম্বন্ধে তাহার অলৌকিক দানের একটী গল্প কবিয়াছেন, 
তাহা উল্লেখ করিব। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । ৬৩ 


বায়েবরকাঠিৰ কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া, কষ্খরাম তাহার 
পদে পুত্র রাজারামকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাঁজারাম পিতা! 
হইতে বুদ্ধিতে, বিদ্যায় এবং ধর্মে নুন ছিলেন ন। তিনিও পিতার 
হ্টায় কারমনোবাক্যে রাস্ছেরকাঠির রাজত্বের উন্নতি বিধান করিতে 
লাগিলেন। , রাজ! জয়নারায়ণ যদিও কৃক্খবামকে হারাইয়াছিলেন, 
তথাপি বাজারাম দ্বার! তাহাব সে অভাব পুরণ হইগ্রাছিল। রাজ- 
বামকে তিনি ভ্রাতৃনার্বশেষে স্নেহ করিতেন এবং বাঁজারামও 
তাহাকে জোষ্ঠেব হ্যায় তক্তি করিতেন। রাজ! জয়নারাম্বণের অনুষ্াহে 
এবং বাজারামের অনাধাবণ বুদ্ধিবলে তিনি নিজে অনেক বিত্ত 
এবং নগদ সম্পত্তি করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি ঘে, রাঁজাবামেব 
বুদ্ধিবলে ঝায়েরকাঠ্ির অনেক অপহৃত সম্পত্তির পুনকদ্ধার হইয়- 
ছিল। তাহার স্থুবন্দোবস্তে প্রজজাবর্গ অতিশয় শ্বখে ছিল। চোব 
প্রভৃতিব অত্যাচার তিরোহিত হইয়! সমস্ত জশিদারীতে শাস্তি বিরাজ 
করিতেছিল। 

এই সময় রাজ জয়নারায়ণের মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যুর অব্য- 
বহিত পূর্বে রাজ। জয়নারায়ণ তাহার পুত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন, 
“পুক্রগণ 1 কৃষ্চরাম মেন হইতেই আমার এই রাজত্ব রক্ষা । আমাব 
পৃব্বেই তিনি স্বগারোহণ করিয়াছেন। তৎপুভ্র রাজাবাম পিতৃগুণে 
বিভূষিত হইয়া পিতার স্ভায় কায়মনোবাক্যে আমার রাজত্বের উন্নতি 
সাধন কবিতেছেন। আমি লোকান্তরিত হইলে এই পরম বিশ্বস্ত 
হিতৈষী বান্ধবকে কখনও কোন ছূর্ধাক্য প্রয়োগ অথব। পরিত্যাগ 
করিবে না।” পুত্রগণ স্বীকৃত হইলেন। 

রাজার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই রাজপুত্রগণের আত্মকলহ উপস্থিত 
হইল। সকলেই স্থীয় প্রভৃত্ব রক্ষ! করিয়া সর্বময় কর্তা হইতে চাহি- 


৬৪ আমাৰ পুর্ববপুরুষ। 


লেন। ঘোরতর অরাজকতায় রাজত্ব টল মল করিতে লাগিল। 
রাজারাম কোন পক্ষই অবলম্বন করিলেন না। তিশি সকলকেই 
বুঝাইয়া, জোষ্ঠ রাজপুত্রের উপব শামন ভার অর্পণ পূর্বক বাজা 
রক্ষার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার কথা গ্রাহথ কবিল না? 
সকলেই রাজারামকে চাহেন । রাজারাম যে পক্ষাত্রিত হইবেন, 
সেই পক্ষেবই জয়লাভ হইবে, স্ৃতবাং সমস্ত রাজপুভ্রগণ রাজারামকে 
নানাবিধ প্রপোভন, কেহ কেহবা অপমান ইত্যাদিব ভয় দেখাইতেও 
লাগিলেন। রাজাবাম কিছুতেই বিচলিত হইলেন না। ঘীব গল্ভঃব- 
তাবে সমস্ত রাজপুত্রগণকে ভবিষ্যতের উপদেশ দিতে লাগিলেন, 
কিন্তু তাহার উপদেশবাণী বৃথা হইল । রাজপুভ্রগণ সকলেই রাজা- 
রামের সাহায্য প্রার্থনা কবিতে লাগিলেন । 

রাজারাম ঘোববিপদে পতিত হইলেন, সকল রাজপুভ্রগণই বাজা 
জয়নারায়ণের সম্তান, তিনি এক পক্ষ অবলম্বন কবিলে, অন্তেব 
অনিষ্ট হইবে, স্থৃতবাং এইবপ মহাপাতকের কার্য তিনি কি প্রকাবে 
করিবেন ? বিশেষতঃ তাহা স্বর্গীয় জনক এই বাজত্ব হতেই 
শ্রীবুদ্ধি লাত করিয়াছিলেন , আজ ধর্দ্দেব মন্তরকে পদাঘাত করিয়া 
কি প্রকাবে তিনি এইবপ সর্বনাশের কার্ষ্যে লিপ্ত হইবেন। 

অনেকক্ষণ চিন্তার পব রাজাবাম বলিলেন “রাজপুভ্রগণ 1 বুঝি- 
য্াছি যে আপন্মদের অমঙ্গলের ষোলকল৷ পরিপূর্ণ হইয়াছে । আমার 
বেশ বিশ্বাস হইতেছে ষে প্রকার গৃহবিবাদে আপনাবা সকলে 
লিপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে আপনাদের রাজত্ব অচিরাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত 
হইবে। 

আপনাদের অন্নেই আমাব শবীর এবং সকলেই আমার নিকট 
তুল্য, আমি কি প্রকাবে একজনের পক্ষাবলম্বন পূর্বক অস্ভেব ক্ষতি 
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করিব! আমা হইতে এই প্রকাব গুরুতব অধর্ম্েব কার্ধ্য কিছুতেই 
সাধিত হইবে না। আপনাদের স্বর্গ-গত পিতৃদেবের কৃপায় আমার 
ষেকিছু সামান্য সম্পত্তি আছে তাহাতেই আমাব এবং আমাব পবিবার 
বর্গেব ভবণপোষণ অনাষাসে নির্বাহ হইবে । আমাব সমক্ষে যে 
আপনাদের সর্ধনাশ হুইবে এবং আমি স্বচক্ষে তাহা দর্শন করিব 
তাহা কখনই হইবে না, আপনাবা আমাকে বিদায় প্রন্নান ককন, 
মঙ্গল কামনা কবিতে কবিতে চলিয়া! যাই।” বাজারামের নয়নদ্বধয় 
ছল ছল কবিতে লাগিল। 

বাজারামেব এই বাক্য শ্রবণ কবিয়া৷ বাজপুক্রগণ সকলেই 
ভাবিলেন যে, বাজারাঁম যখন কোন পক্ষই অবলম্বন কবিলেন না, 
৩খন ত্ীহাব স্তানান্তব গমন কবাই শ্রেনঃ। বাঁজপুভ্রগণ সম্মতি 
প্রদান কবিলে, অশ্রপূর্ণলোচনে রাজারাম বায়েরকাঠি হইতে বিদায় 
হইলেন। তাহাব সঙ্গে সঙ্গে যেন বায়েরকাঠির রাজলক্গমীও অন্তহিতা 
হইলেন । 

রাষেবকাঠি ভইতে বিদায় হইয়! বাঁজারাম স্বভবনে বাস কবিয়! 
নিজের বৈষয়িক উন্নতি সাধন কবিতে লাগিলেন। বাঁজবংশের 
পরম্পবের বিবাদেব কথা শুনিয়! তিনি যাবপরনাই মর্মাহত হইতেন। 

এদিকে বাজারাম কাধ্য পরিত্যাগ কবিয়৷ আসিলে রাজপর্ধিবাঁব 
মধ্ো প্রত্যেকেৰ বিদ্বেষানল এতদূব প্রজ্ছলিত হইয়াছিল যে, একে 
অন্টেব হৃদয়ের শোণিত দ্বাবা ঈর্যানল নির্ধ'পিত করিবাব জন্ত লালায়িত 
হইলেন । বাঁজারাম আব থাকিতে পারিলেন ন1। স্বেচ্ছায় প্রণোদিত 
হইয়া রাঁয়েরকাঠি গমন করিলেন। খ্মনেক পবিশ্রম কবিয়াও উদ্ধত 
স্বভাব রাজপুভ্ুগণের সধ্যে শান্তি স্তাপন কবিতে পারিলেন ন|। 

রাজ! জয়নারাঁয়ণের জীবিত থাক। সময় কোন এক প্রধান 
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বাজকর্মচারী অতিশন্প ধর্ম বিগহিত এক মহাপাপে লিপ্ত হইয়|- 
ছিলেন। অচিরে সেই কথ রাজসমীপে প্রচারিত হইলে, রাজা 
জয়নাদ্লাযণ অভিযোগকাঁবী এবং অভিযোক্তাকে সম্মুখে আনয়ন 
পূর্বক সবিশেষ তদন্ত করিতে লাগিলেন। 

এদিকে প্রধান রাজপুকষ উত্কোচাদি দ্বাবা অন্যান্ত সকলকে 
এইবপ ভাবে বশীভূত করিষাছিলেন, বে বাজা জযনারায়ণ কোন 
প্রকারে অভিযে।গকাবীব বথ! বিশ্বাস কবিতে পাবিলেন ন]। 
অনেকক্ষণ পর রাজ! অভিযোগকাবীকে মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছে 
বলিয়। তাহাকে কারাগারে প্রেবণের আজ্ঞা প্রদান কবিলেন। 

রাজাবাম সমস্তই জানিয়াছিলেন, তিনি এতক্ষণ কোন কথাই 
না বণিয়া কি প্রকার ঘটন। দাড়ায় তাহাই পর্যবেক্ষণ কবিতে- 
ছিলেন। যখন দেখিপেন যে একজন নিবপবাধ ব্যক্তি অবিচারে 
কারাগাঁবে প্রেরিত হইতেছে, তখন তিনি গাত্রোথান পুব্ৰক সমস্ত 
ঘটন! রাজধুমীপে নিবেদন কবিলেন। 

রাজারামেব বাঁকা শ্রবণ ববিয়া অপবাধীর মুখ শু হইয়া গেল। 
রাঁজাও দেওয়ানেব কথায় অনেকট। বিশ্বাস কবিলেন। গোপনে 
অনুসন্ধান পূর্বক প্রকৃত তত্ব অবগত হইঘা বাজ জয়নারায়ণ 
অপবাধীকে অতিশয় কঠোব শান্তি প্রদান পূর্বক দেশ হইতে 
বহিষ্কৃত কবিয়া তাহার যথা স্বর্ধস্ব বাঁজসবকারে আনলেন । 

নিদাকণ মনঃপীডাঁয় অপবাধী, বাজকর্খচাবী রাজারামের প্রতি 
প্রতিহিংস লইবার উপযুক্ত অবসব প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 

একদা নিশিথ সময রাজাগাম তাহার শয়নগৃহে নিদ্রিত আছেন, 
এমত সময় সেই রাজপুরুষ তীক্ষধাব তববাবি হস্তে তাহাকে হত্যা 
করিবার জন্য সেই গৃহে প্রবেশ করিল। অবন্মাৎ্ রাজারামের নিদ্রা 
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ভঙ্গ হইলে, শধ্যাপার্থ্ে কপাণধাবী পুকষকে দেখিতে পাইয়! তিনি 
ভীত হইলেন। হত্যাকাবী বাজাবামকে জাগ্রত দেখিয়া! “তোর কথায় 
আমাব সর্ধনাশ হইল, দেখি এখন কে তোবে বক্ষা করে” এই 
বলিয়া ছুবাস্মা তীক্ষধার তববাবী শৃন্তে উত্তোলন কবিল। 

মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া বাঁজাবাম স্থিব মনে মুদ্রিত নয়নে ক্যাট স্থিতি 
প্রলয় করব 'চবণ-ুগল মনে মনে ধ্যান কবিতে লাগি'লন। এই 
গ্রকাঁৰ অনেকক্ষণ গত হইল। হহ্যাকাখীব তীক্ষ অস্ত্রে তাহাব্র জৎ- 
পিও ভেদ হইল ন|। 

এ দিকে 'দখিতে দেখিতে রাত্রি প্রভাত হইল | স্র্ব্যোদয় ইল, 
তথাপি বাজাবামেৰ শয়নকক্ষের দ্বার-কদ্ধ দেখিয়া কতিপয় বাক্তি 
দ্বাব ওগ্নপূর্র্বক সেই গৃহে গ্রন্েশ কৰতঃ এক অডূঠ দৃহ্া অবলোকন 
কবিল। বাজাবাম শয্াাব উপর পদ্মাসনে মু্রিত লোচনে উপবেশন 
কবিযা স্থিব ভাবে বহিয়াছেন। পার্খশদেশে উত্তোলিত ক্্পাণ হস্তে 
সেই বাজপুকষ নিশ্চল জডপদার্থেব স্তায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। 

প্রবেশকাবিগণ সেই কৃপাণধাবী পুকধকে বাধিতে লাগিল। কিন্তু 
আশ্চর্য্য এই যে সেঠিক 'এক ভাবেই দণ্ডায়মান বহিয়াছে। তাহার 
চক্ষেব পলক পড়িতেছে না,_হস্ত, পদ ষে অবস্তা ছিল, ঠিক সেই 
ভাবেই রহিয়াছে, জীবণনর চিহুম্ববপ নাসিক! দিয় নিশ্বাস প্রশ্বাস 
বহিতেছিল। অন্ুচবগণ তাহাকে বন্ধন করিবার সময় সে একটা 
বাক্যও উচ্চাবণ কবিল না। 

এ দিকে অতি কষ্টে রাঁজাবামের চৈতন্ত সম্পাদন হইলে তিনি 
নয়নোন্মীলন ক্রিকানাত্রই সেই হত্যাকাবীর দেহে যেন চৈতন্তের 
উদয় হইল। দে মখাভয়ে ভীত হইয়। চতুর্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে 
লাগিল ) 
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এই আশ্চর্য ঘটন! প্রচারিত হইবামাত্র রাজান্ুচবগণ সেই হত্যা” 
কারীকে সহ বাজাবাষকে বাঁজসদনে লইয়া গেল । 

বাজা সমস্ত বৃত্তাত্ত অবগত হইয়া অতীব বিস্ময়াপন্ন হইলেন। 
রাজাবামেব পুণ্যবলে যে স্বয়ং জগন্মাতা তাহাকে আকন্মিক মৃত্যু- 
মুখ হইতে বক্ষা কবিযাছেন, একথা সকলেই বুঝিতে পারিষ। তাহাকে 
পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান কবিলেন । | 

হুত্যাকাবী বাজাব নিকট সমস্ত স্্রীকাঁব করিয়া বলিল "আমি 
যখন রাঁজাবামকে কাটিবাঁব জগ্য খজধ উত্তোলন কবিষাছিলাম তখন 
আমাৰ বোধ হইল যেন জগন্মাতা দশভূজ1 মৃদ্তিতে আবিভূতা 
হুইয়! বাজারাঁমকে ক্রোডে লইয়া উপবিষ্ট আছেন। তীহাব ভ্রিনয়ন 
হুইতে ঘেন ধক ধক অগ্নি শিখা বহির্গত হইয়া আমাকে দগ্ধ কবিবাৰ 
উপক্রম কবিতেছে। অত্যান্ত ভয়ে আমি হতচেতনাবস্থায় দণ্ডায়মান 
ছিলাম। তাবপৰ যাহা যাহ! হইয়াছে, তাহ! সমস্তই আপনি অবগত্ত 
হইয়াছেন ।” 

এই প্রকাব অভূতপুৰ্ব ঘটনা অবগত হইয়! বাজা জযনাবাযণ 
এবং অন্যান্ত সকলে রাজাবামকে অতিশযষ সাধুবাদ প্রদান কবিতে 
লাঁগিলেন। কিয়ৎবাঁল পবে অপবাধধীব প্রতি উপযুক্ত দও বিধান 
কবিবাব জন্য রাজ! জয়নাবাঘণ তাহাকে কাজির নিকট প্রেরণ 
কবিলেন। 

কাজি পাহেব সমস্ত জানিষা পরিশেষে হত্যাকাবীব 'প্রাণদণ্ডের 
আদেশ কবিলেন। ইহ শুনিয়। বাজাবাম অতিশব বাথিত হইলেন । 
তিনি তৎক্ষণাৎ কাজীব সম্মুথে উপস্থিত হইঘ! কবযোডে বলিলেন 
“কাজি সাহেব! অবধান ককন , আমাব এই অকিঞ্চিংকর জীবনেৰ 
জন্য আপনি আজ একট! মহাপ্রাণ নাশ কবিতে অনুমতি প্রদান 


তৃতীয় পবিচ্ছেদর। ৬৯ 


কবিয় আমাকে ঘোব নবকে নিমগ্ন কবিতেছেন। যাঁহাদেব প্রাণ 
দানের ক্ষমতা নাই, তাহাদের প্রাণনাশেব কি অধিকাব? হজুব! 
আপনি ধন্মীবতাঁব, আমাব জন্য ইহাব প্রাণ বধ কবিয়া অধর্্মেব 
কার্যে পিপ্ত হইবেন না। আমি পূর্ণগদয়ে ইহাকে ক্ষমা কবিতেছি, 
আপনি ইহাকে মুক্তি প্রদান কবিষা অক্ষয় ধন্ম উপাঙ্জন ককন। 

এই প্রকাঁব মহতী উক্তি শ্রবণ কবিষ1! কাজী সাহেব এবং অন্যান্ত 
সকলে আশ্চর্যযান্বিত হইয়া অবিলম্বে তাহাকে মুক্তিপ্রদান কবিলেন। * 

রায়েবকাঠি হইতে প্রত্যাগত হইষা!, বাজাবাম স্বীয বৈষযিক 
কার্ধা কবিতেন। অক্ত্িম ধন্মবলে এবং অনাধাবণ বৃদ্ধি-কৌশলে 
তিনি প্রভৃত সম্পন্তি অঞ্জন কবিয়াছিলেন। প্রত্যেক পুণ্যাহ তিথিতে 
সুর্ষেযোদয়েব অতি পৃব্বে গাতোথান পূর্বক স্নান আহক সমাপনাস্তে 
গুচি হইয়। ত্রাহ্গণকে দান করিতেন। এই সিলেমাবাদ পরগণাস্থ 
অনেক ব্রাঙ্মণ-সন্তান এখনও রাঁজাবামেব প্রদণ্ড ব্রক্ষোভর ভূমি নির।- 
পদে ভোগ কবিতেছেন । 

একদ। এই প্রকাব কোন এক পুণ্ণাহ দিনে বাজাবাম স্নানাস্তে 
গুটি হইযা দান করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় জনৈক বুদ্ধ ব্রাঙ্গণ 
বষ্টি হস্তে তাহাব নিকটে আগমন কধিলেন। বাজাবাম ব্রাঙ্গণকে 
স্বাগত দেখিযা, আদন হইতে গাত্রোথান পৃর্বক প্রণাম করিলেন 
এবং সমাদব পূর্বক অন্ত আসনে উপবেশন কবাইয়া তাহার আগমন 
কাবণ জিজ্ঞাসা কবিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন পগশুনিয়াছি যে আপনি 
নাকি প্রত্যেক পুণ্যাহু দিনে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দান কবিষা থাকেন। 








এই প্রকাৰ অনেকগুলি বখ। আমি আমাব স্বর্গায়। জননী দেবীব নিকট 
শুনিষাছি। রাজকর্মগাবা যে কি গুক্ষতর ধন্মবিগহিত পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন 


তাহা জানিতে পার নাই! 


৭৪ আমার পুর্ববপুকষ । 


আঁমি অতিশয় দীন ব্রাঙ্গণ, বহুদূর হঈতে আপনার স্থন'ম শ্রবণ করিয়! 
[কিঞ্চিৎ আকাজ্ষা করিয়া! আসিয়া ছ 1», 

ব্রাহ্মণের বাঁকা সমাপ্ু হইলে রাঁজাবাম যুক্তকবে বলিলেন “হে 
ব্রা্গণ। দান করিবাব আমাবকি সাধ্য আছে, তবে পুণ্যাহ দিনে 
ব্রাহ্মণ সন্তানকে বিঞ্চিৎ প্রদান কবিবাব মানস কবিয়াছি , আপনি 
কি প্রার্থনা কবেন, অনুমতি করুন, আপনার প্রসাদ লাভ করিয়!] 
ধন্ত হইব” 

ব্রাহ্মণ বলিলেন, শুনিযাছি যে “আপনাব স্বীয় জনক স্থীয় 
জীবনে মমতা পবিত্যাগ পুর্বক জনৈক ব্রাহ্মণকে দাঁন কবিয়া প্রতি- 
ভাব পবিচয় দিয়াছেন। আপনিও সেই পুণাবান পিভাঁব উপযুক্ত 
পুত্র হহয়াছেন। আশীর্ধাদ কবি যে দিন দিন আপনার শ্রীবৃদ্ধি 
হউক। আমি যাহা প্রার্থন] কবি, আপনি তাহা পুর্ণ কবিবেন 
এইবপ প্রতিশ্রুত হইলে তাহা বাক্ত কবিতাম।” 

ঝাজাবাম ব্রাঙ্গণের বাগ্য শ্রবণ কবিষ। কিঞ্চিং কৌতুহলী 
হইলেন। কিয়্ংকাল বিলদ্বে বপিলেন “ঠাকুব! আমাব এমন কি 
সৌভাগ্য ষে দেবতা ব্রাঙ্গণকে আশানুৰপ দান কবিযা কৃনার্থ 
হইব। আপনি স্বচ্ছন্দচিত্তে আপনাবৰ মনোগত অভিপায় ব্যক্ত 
ককুন। সাধ্যাভীত না হইলে অবগ্তই তাহা প্রত্নান কবি? ধন্য 
হইব ।” 

ত্রাহ্মণ বলিলেন “তবে আপনি আঁমাব নিকট আমাব বাঞ্চিত 
ধন দান কবিতে প্রতিশ্রুত হইলেন ।” 

রাজাবাষ বলিলেন “আমিত বলিযাছি যে আমার সাথ্যাভীত 
ন/হইলে আপনার প্রার্থিত বিষব তৎক্ষণাৎ দান করিব। এখন 
অনুগ্রহ পৃর্বক আপনার প্রার্থিত বিষয় জানাইলে বাধিত হইব।» 


তৃতীয় পবিচ্ছেদ। ৭১ 


ব্রাঙ্মণ বপিলেন “আপনার স্বরুত এবং পিতৃরত স্থাবর অস্থাবর 
সমস্ত সম্পত্তি দান কবিয়া প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্তিলাত ককন।” 

ব্রাহ্ধণেব সক্বন্ব প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া রাঁজারামেব সদা সহাস্তয 
আনন আব প্রফুল্ল হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন “ঠাকুর ! 
আমাব এমন কি সৌভাগা উপস্থিত হইল যে, আমার এই অঞ্িঞিঃৎ- 
কবধন সম্পত্তি ব্রাহ্মণকে দান কবিতে পাবিব? এই পৃথিদীতে 
কিছুই চিবস্থাবা নয, আপনি ষদ্দি এই তুচ্ছ সম্পত্তি প্রার্থনা না করিয়! 
আমাব জীবন পর্যান্ত প্রার্থনা! করিতেন, আমি অকাতরে, ব্রাঙ্মণপদে 
স্বীঘ জীবন ত্যাগ কবি-াম 1” 

এই বণিয়া বাজাবাম তৎক্ষণাঁৎ গাত্রোথানপূর্বক তাত্র পাত্র 
গর্জোদক তিল এব* তুলসী আনয়ন পুন্বক সংযত চিন্তে, ব্রাহ্মণকে 
যখাসব্বন্ব দান কবিতে উদ্যত হইলেন। রাজাবামকে মন্ত্রোচ্চারণ 
পুর্বক যখাবিহিত দান করিতে উদ্াত দেখিধ! ব্রাহ্মণ বলিলেন 
“মজুমদাব। ক্ষান্ত হউন। আমি আপনাব সন্বন্থ দান গ্রহণ করিতে 
আসি নাই । আমি আপনাব পিপ্রভক্তি এবং দানশক্তিব পৰীক্ষা 
লইতে আসিষাছিলাম। দেশান্তবে আপনার যে প্রকার প্রশংসা- 
বাদ শ্রবণ কবিয়াছি, আজ স্বচক্ষে তাহা দর্শন কথিলাম। পুরাণে 
শুনিয়াছি যে রাজা হরিশ্চন্দ্ খিশ্বামিত্র মুনিকে সমগ্র সাআজা 
দান কবিয়াছিলেন। আর আজ স্বচক্ষে সেই প্রকাৰ আব একটী 
উদাহরণ দর্শন কবিলাম। মজুমধ'ব। তুমি ধন্য, তুমি তোমার 
্র্গীয় জনকাপেক্ষাও পুণ্বান। আমি দবিদ্র ব্রাহ্মণ, এত প্রভূত 
ধন সম্পত্তি লইয়া কি কবির, উাঁতে আমার কোন প্রয়োজন নাই । 
আমার এমন কোন ক্ষমতা নাই যে, আমি ইহার শাসন সমরক্ষণ 
করিতে পাঁরিব। অচিবাৎ দস্থ্য এবং তন্কর কর্তৃক ইহ গৃহীত 


ণ২ আমার পুর্ববপুকষ। 


হইবে। তোমার হাতে এই সম্পত্তি দ্বাবা লক্ষ লন্ম দরিদ্র প্রতি- 
পালিত হইতেছে । অতএব তোমাৰ ইহা দান কব! হইবে না। আমি 
প্রসন্নচিত্তে তোমাকে অন্ুজ্ঞা কবিতেছি যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ-জনিত 
কোন প্রকাৰ পাপে তোমাকে লিপ্ত কবিতে পারিবে না। আমি 
দরিদ্র, তোমার এত বিপুল সম্পত্তি লইয়। আমার কোন প্রকার 
আবশ্তক নাই। আমাব এবং আমাব পরিবারবর্গেধ গ্রাসাচ্ছাদন 
চলিতে পারে এইবূপ পরিমাণ ভূমি পাইলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট |” 
এই বলিয়। বুদ্ধ ব্রাহ্গণ বাজারামকে দানকার্ধ। হইতে প্রতিনিবৃত্ত 
করিলেন । 

রাঁজারাম কবযোডে বলিলেন “দেব! আমাব এই যৎসামাগ্ত 
সম্পাত্ব গ্রহণে আপনাব যখন একবার অভিলাষ হইযাছে, তখন 
আমি কোন ক্রমেই ব্রাহ্মণেব অভিলবিত বিষয় ভোগ কবিতে পারিব 
ন। অতএব আপনাব নিকট প্রার্থনা করিতেছি ঘে আপনি আমাকে 
দানকার্য্য হইতে বধিবত কথিবেন না” 

্রাঙ্মণ বাজারামেব এই মহতী বাণী শ্রবণ করতঃ বিন্ময়াপন্ন 
হইয়। বলিলেন, আমি সবল চিঙে বলিতেছি যে আপনাকে পবীক্ষ! 
করা ব্যতীত আমাব মনে অন্ত কোন প্রকার অভিপ্রায় ছিল ন]। 
হহাতে আপনার কোন প্রকার অধন্ম নাই। আমি জন্তষ্টচিত্তে 
আপনাকে অনুমতি কবিতেছি ।* 

এই লোকাতীত দানেব প্রসঙ্গ অচিরাৎ দেশময় বাষ্ হইল। 
সকলেই এই প্রকাব অভূতপূর্ব স্বার্থত্যাগেব কথা শ্রবণ করিয়া পরম 
পুণ্যাত্বা৷ বাজারামেব প্রশংসা কবিতে লাগিলেন । 





* আমাদেব কুলপুৰোহিত ৬ গ্রোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় বলিযাছেন যে এই 
ক্রাঙ্গণ তীহ।দের বংণেব আদিপুকষ । 


তৃতীয় পবিচ্ছেদ । ৭ 


এই প্রদেশে এখনও জনপ্রবাদ ম্বেরাজারাম তাহার পিতৃ গুতিষ্টিত 
ভগবতী সিদ্ধেশ্ববীকে স্তবে সন্তষ্ধ করিয়! তাহার সাক্ষাৎ লাভ 
করিয়াছিলেন । প্রত্যেক দিন প্রভাতেব পুব্বে শ্নানাদি সমাপন 
পুব্বক শুচি হইয! দেবী-মন্দিবে গমন পুব্বক একাকী যোগ সাধনা 
কবিতেন। বোধ হয় এই জন্তহ লোকের মনে এইবপ বিশ্বাস 
জন্মিয়াছল।' আমাব মা বলিয়াছেন যে, অনেকে নাকি রাজারামকে 
সেই দেবী মন্দিরের কুদ্ধকপাটে, কর্ণ বাখিয়া মুছু কথোপকথনের 
শব্দ পাইয়াছিলেন। অন্তে যে যাহা বলুন, আমাব জননীর এ সম্বন্ধে 
দৃঢ বিশ্বাস ছিশ। রাজাবাম “সহত্রাবুত্তিঃ” কবিয়াছিলেন। প্রতি- 
পদাদ্দিকল্লাবন্তে, দক্ষিণা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত, দেবী সম্মুখে সন্কল্প করিঝা 
যে সহশ্রবাৰ চণ্ডী পাঠ হয়, তাহাকেই সহস্র! বৃত্তি কহে। সমস্ত 
পবগণাৰ পণ্ডিতগণ নিকপিত সমকেব মধ্যে আগমন পূর্বক দেবী 
সম্মুখে, এই প্রকাব চণ্ডী আবৃত্তি কবিতেন। প্রত্যেক পণ্ডিত 
পাথেয় বাতীত নয় টাকা কাবয! বিদায পাইতেন। এই প্রকার 
কাখ্য তৎকালে নাটোবেব বাজবাভা ব্যতীহ আব কোথাও হইত ন1।* 

রাজাবাম পিতাব স্তাষ স্বহপ্তে দেখী-পুজাব আযোজন করিতেন । 
দেবী-পু্জা অন্তে দর”, দবিদ্র এবং অতিথিকে অনদান করিয়া 
সব্বশেষে নিজে ভোজন কাবতেন। ব্রাহ্মণ, অতিথি এবং বালককে 
তিনি দেবতার স্ভাষ ভক্তি কবিতেন। তাহাবা তাহার নিকট 


* “সহআ। বন্তনালক্ষী বাবুণাতি স্বয়ং স্থিবা 





তুস্ব! যনোবথান্‌ কাম।ন্‌ নবোমোন্স্যনবাপ্র,য়াৎ 
যথাশ্বমেধঃ কৃতু হাট দেবানাঞ্চ যথ। হবি 
স্তবন।মাপ দবেবণ।ং তথা সপ্ত সতীস্তব ॥৮ 

ভুগে ৎনব-তত্ব। 


৭8 আমার পূর্বপুরুষ । 


খন থে প্রার্থনা করিত, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ কবিনেন। 
কোন অঙ্গহীন বাক্কি তাহার নিকট ভিক্ষার্থী হইয়! আগমন কবিলে, 
ঠিনি তাহাদেব আশাতীত অর্থ প্রদান কবিতেন। কোন পঙ্গু 
আশ্রত্সহীন হইয়া তাহার নিকট আগমন করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ 
তাহাকে আশ্রষ দিয়া স্বয়ং তাহার তত্বাবধান কবিতেন। অপরাহে 
প্ডিতমগ্ডলী পবিবেষ্টিত হইয়া, তন্ত্র পুবাণ, বেদান্ত উপনিষদ্‌ প্রভৃতি 
ধর্মশান্ত্রের আলোচনা করিতেন। বাসও! নিবাসী ৬ জয়দেব সেন 
মহলানধিস মহাশবের* কন্তা বাঁমমালাৰ সহিত বাঁজাবামেব শ্ুভ- 
পবিণগ্ হইয়াছিল। গঞ্জাদাস প্রড়তি কয়েক ভ্রাতা কিশোবচন্, 
শিবশঙ্কর প্রভৃতি আমাদের ষ্রেটে চাকরী কবিতেন। 


শপে সসপ্্্প্প্স পাপা লাস শিশীর্ীী মা শিপ ১০৭ পন 


: জযদেব মহল।নবিস 





ঙ্গাদাস গোপালর্ দীববক রে 
কিশোর রন ঈবর দাস 
মিলত | কাস |... _ 1. হাবগ্রকুমার 
মোহনচন্ত্র, শিবশঙ্কব, জগদ্ধন্ধু দুগাচবণ কাল"চরণ গুক্চব্ণ 
প্রতীপচন্ত্র সতীশচন্্র যোণগণচন্দ না বা ববদাচণ |. 
জানি বৌগেজনি অন্ন, মোকষদা, লা 


গঙ্গাদীস প্রভৃতি কয়েক ভ্রাতা, কিশেবচন্ত্র, শিবশঙ্কব প্রভৃতি আমাদের ই্রেটে 
কাধা করিতেন। 


তৃতীয় পবিচ্ছেদ্র। ৭৫ 


রামমালা অভিশয় বুদ্ধিমতী এবং তেজস্বিনী রমণী ছিলেন৷ 
ইগাব গর্ভে বাঞ্গাবামের যমহাবলবান তেপরস্থী ছুই পুত্র এবং চারি কন্তা!* 
জন্মিয়াছিলেন। 

পুলগণ মধ্যে নবকৃষ্ণ জোষ্ঠ এব* কালাাদ কনিষ্ঠ ছিলেন । 
বনাম প্রশিদ্ পুণ্যবান কবিশ্রেন্ভ স্ভাবশতক প্রণণতা শ্রীযুক্ত কৃষচন্ত্ 
মন্ভুমদাব মহাশয ৬ বাজাবামেব দৌহিত্রেব পুর। 


স বাজারাম সেনের দৌহিত্র বংশ তালিকা । 
১ম বন্ভাব সন্তান হয কন্যাৰ সপ্তান 7 





] 
] 1 মাণিকাচন্্র দান মজুমদ|র 
কামন্থমাৰ দান নীনলকমল গো।লকচন্দ্র 'মাহনচণা 
| ৃ | | কঞ্চচ্দ্র মজুমদাব (কৰি) 


ত্রবহিত পুত্র বচিত পুত্র বঠিত পুর বহিত 
্ বি রতি রি ডমেশচন্দ্র মজুমদার 








তষয কন্যা! 


| ] [ গর্ব কন্যার সন্তান 
মদন"মাহন বায নীলঘণি বাঘ গৌবীশস্কব বায 





[1 ] 
পুত্র বাহ পুত্র বভিত | নি 
৮ বায় নাীলচন্দ্র সেন 





1 ] ] 
যোগেশ বসন্থু গুকনাথ | 





[4111 ] ] 
গুকচবণ উমাচিবণ পার্ক ঠচীচবণ ববদ(চৰণ অভযাচরণ 


০ম 





] | | 
| ভি নিঃসন্তান এক কন্য! নিঃসস্বান 


| বিভযকৃমাৰ | 





1. 1 গোরচন্দ্র সেন 
ত্রগুণাচরণ, নিত্যদীচবণ | 
] | 
তাঁবিণীচবণ শ্য(মাচবণ 
1 1 
প্র | অন্নদ[চরণ 





॥ ] 
তন্বিকাচবণ প্রমদ্।চরগ শ্রীচরণ 


ণ্৬ আমার পূর্বপুরুষ । 


১১৭৫ সালে ৫১ বৎসর বয়স ৬ বাজাবাম সেন শুজ্ঞানে গঙ্গালাভ 
করিয়াছিলেন। নাভিগঙ্গায় থাকিয়। আনেক ব্রাহ্ণকে ব্রন্গেভ্তব দান 
কবিয়াছিলেন। ছুই তিনথান দানপত্র আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি । 
রাজারামই প্রথম আমাদের ভদ্রাসনে ইষ্টকালয় নিম্মাণ কবিয়াছিলেন । 

রাজারাম তাহার পিতার ন্যায় সমস্ত সদ্গুণে বিভূষিত ছিলেন। 
পিতার স্টায় তিনিও উদ্যাবচেতা, পবড়ঃখ কাতব, ধার্মিক এবং সদ্যক়ী 
ছিলেন। কৃষ্চরামেব স্থায় রাজারামেৰও অলৌকিক দান্শক্তিব পরি- 
চয় পাওয়া যায । তবে কৃষ্ণরাম থে আবস্থায় দান করিয়াছিলেন এবং 
রাজাবাম যে অবস্থায় দান কবিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাহার 
তুলনায়, কৃষ্ণবামের দান অধিক গ্রঞংসা যোগ্য । রাজারাম পিত। 
অপেক্ষাও খ্যাতি কেন লাভ করিক্লাছিলেন, তাহাব কোন কাখণ 
জানিতে পাবা যায় নাই ।_্তাহাব নামেই তালুক স্থর্জিত হইয়াছিল 
বলিয়। তাহার নাম প্রলিদ্ধ হইবার সম্ভব । 





চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 








নবকৃষ্ণ ও কাঁলাটাদ। 


৬রাজীরীম সেন মহাশযষেব শর্গীবোহণ সমষে নবকৃষ্ণ এবং 
কালাটাদ নাবালক ছিণেন। স্ুতবাং সম্পত্তি বক্ষাব ভাব বাঁজা- 
রামের স্ত্রী বামমালাব উপব স্তাস্ত ছিল। এই রমণী অতিশয় তীক্ষুবুদ্ধি- 
সম্পন্না এবং অভিমানিনী ছিলেন। উহ্াব বৈষয়িক কার্ষোর সময় 
ভূসম্পন্তি এবং নগদ টাকার নেক বুদ্ধি হইয়াছিল । বৈষয়িক কার্যের 
ভাব ইহাব উপব ন্তন্ত থাঞ্লেও ইনি অতিশয় দৃঢ়তা এবং প্রথর বুদ্ধির 
পরিচয় দিয়া সর্বত্র বশস্বিণী হইয়াছিলেন । 

কথিত আছে, ইহাব নৈষক্সিক কতত্বেব সময় ইহার সহোদবগণ 
আমাদের ষ্টেটে কোন কোন স্থানে তহসীলদারী কার্ধ্য নির্বাহ করি- 
তেন। কিন্তু উপযুক্ত সময়ে আদায়ী টাক1 এবং চিসাব পক্র দাখিল ন! 
কবিরা মফঃস্বল হইতে বাঁয়গায় পলায়ন করিয়া আসেন। রামমালা 
এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়! পুত্রন্বয়কে তৎক্ষণাৎ তাহার্দেব মাতুলালক্ন 
প্রেরণ করিয়া বলিয়াছিলেন,-প্যদি তোমবা তোমাদের মামাদেন 
নিকট হইতে টাক এবং কাগজপত্র হস্তগত করিতে না৷ পার, তাহ! 


৭৮ আমার পূর্ববপুকষ | 


হইলে আমি বুঝিব যে তোমব! প্রাপ্ত বয়স্ক হইয। বিছ্তেই সম্পন্তি 
রক্ষা কবিতে পাবিবে না। এবং তোমাদিগকে অক্ষম দেখিলে তোমা 
দের মুখ দর্শন কৰিব ন। 

ভ্রাতৃদ্বয় তখনই মাতৃমাক্ঞা শিবোধাধ্য পূর্বক ম.তুলালয় গমন 
কবিলেন। নবরুষ্জ এবং কালাচ্দ্কে আগতপ্রায় দেটিয়া তাহা" 
দের মাতুলগণ তৎক্ষণাৎ অন্তস্থ'নে গুপ্ুভাবে অবস্তান কবিতে লাগি- 
লেন। তাহাদেব মাতুলানীগণ নপকৃষ্ষ এবং কালার্টাদকে অভাথন। 
কবিয় তাহাদের বসিবার জন্ত থবেব বাবিন্দাঘ একথান সা'মাগ্ঠ 
চাট।ই প1তিয়া উপবেশন ক্বিহছে দ্িলেন। নবকৃষ্ণ এসং কাঁলাটাদ 
মাতুলদেব দীনভাব অথলোকনে অত্যন্ত বাখিত হইযা মাতুপগণেৰ 
কণা জিজ্ঞাসা কবায় মাতুলানীগণ বলিলেন যে, তাহাবা নণকৃষ্ণ এবং 
কালার্টাদেব আগমনে ভীঠ হইয়া পলায়ন কবিয়াছেন। নবকৃষ্ণ এবং 
কালাটাদদ মাতুলদিগকে আখাস প্রদান ক্বিলে ঠাহাবা খুপ্তস্থান 
হইতে বঠিগত হইয়া স্বপ ঘটনা শিব্দিন কবিলেন। 

নবকৃষ্ণ বলিলেন,_যাশ হইবার তাহা ত হইর়াছ। কিন্তু 
আপনাবা কাগজপত্র এবং টাকা না দিলে কিছ্যুতই আমাদের অব্যা- 
হতি নাই । আমবা যখন বাড়ী হইতে বগনা হইব আসি, তখন ম| 
বলিয়াছেন নে, যর্দি শাম৭] আপনাদেব নিকট ৩ইতে টাকা এবং 
কাগজপত্র লইয়া! যাইতে না পাবি, তাহা শুইলে তিন কিছুতেই 
আমাদেব মুখ দর্শন কবিবেন না। অতএব যে প্রকার হউক, আাপনা- 
দের কষ্ট স্বীকার করিযা আমাদেব এই বিপদ হইতে উদ্ধাৰ কবিত্তে 
হইবে 

নবকৃষ্ণ এবং কালাটাদ্ মাতাকে একপ ভয় কবিতেন যে, বছদিন 
পথ্যস্ত মাতুলালয় বিলম্ব পূর্বক সমস্ত টাকা এবং হিসাব দহ মাতৃ 
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চরণে প্রণাম করিতে সাহসী হইয়াছিলেন,রামমালাব জীবনকাল পর্য্যন্ত, 
আর কখনই তীাহাব ভ্রাতৃবর্গ কোন প্রকার চাকবী প্রাপ্ত হন নাই ।* 

কীন্ভতিপাশাব সন্নিহিত বাউলকান্ী নামক গ্রামে বহুতব মুসল- 
মানেব বা। বর্তমান সময় এই সমস্ত মুসলমানগণের মধো প্রায় 
সমস্তই আমাদেব কাঘ্য কিয়া থকে । ৬ নবরুঞ্জ সেন মহাশয়ের 
সমকালীন বর্তমান মুসলমানদিগেব মধ্যে কোন একজনেব পুব্বপুকষ 
অত্যান্ত উৎ্পীডনকাবী এবং ছুদ্ধর্ষ ছিল। শুনিয়াছ তাহাদের একটা 
“লবণেব জাল” ছিল। পথিক এবং বিদেশী লোপদিগকে ধবিষা বল- 
পূর্বক তাহাদেব এ “গালে” কার্য কবিতে পাঠাইযা দ্িত। একদ! 
আমাদের খাশাবাডীব কোন একজন কাযস্থ এঞজাকে জোর পুর্বক 
এই সমন্ঞ মুসলমানগণ লবণেব জালে পাঠাইয| দেখ। তীাহাব স্ত্রী 
তৎক্ষণাৎ কাদিষা সমস্ত ঘটনা খামমানাঁব শিকটে জ্ঞাপন কৰিলে তিনি 
তৎক্ষণাৎ কোধান্বিতা হইযা পুত্রদ্ধধকে নিকটে ডাক্লেন। এই ঘটন! 
যে পময় ঘটিরাছিল তখন নণকৃষ্ত এবং কাপাটাদ উভযই প্রাপ্ণয়স্ক। , 
নবরুঝ্চ এবং কালাচাদ সেই মময় কান খিতে যাইতেছিলেন। মাতৃ- 
আজ্ঞা প্রাপ্ূু হইযা তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। 
তিনি রোষ কষাষত লোঁচনে বধপিলেন,_-“্মলঙ্গিগণ 1 খন জোর 
পূর্বক আমাব খানাখাডীব প্রজা ধধিষা শিতেছে, তখন আর কয়েক 
দ্রিন পে ভোঁদেবও স্ত্রী পুত্র সমেত লইয়া যাইবে ।৮ 

নবকৃষ্ণজ ও ঝালাটাদ যুক্ত করে নিন্দেন ঝরিলেন। “আপনার 
কি আজ্ঞা |” 





* আম!দেব ্টেটেব সদব খাঁজন1ব হিসাবে প্রধান কাধ্যক।বক শ্রীযুক ক্ষী:রোদ- 
চক্ত্র বকসি মহ[শয়েব মুখে শুনিয়।ছি। 
1 নেই সমস্ত মুসলমানগণকে মলঙ্গি বলিত। 
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তিনি বলিলেন “আব অধিক কি বলিব, যতক্ষণ পর্যন্ত এই সমস্ত 
দুবৃত্তিদের উপযুক্ত শান্ত প্রদান করিয়া ন! আসিবি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত 
আমি জলগ্রহণ কৰিব না” 

ভ্রাতৃদ্বব তৎক্ষণাৎ বহুলোক সমভিব্যহাবে মুসপমানদেব আবাসে 
উপস্থিত হইয়! সকলকে এবপভাবে প্রহার করিয়াছিলেন যে, তন্মধ্যে 
অনেকেবই জীবন সংশয়াপন্ন হইয়াছিল । লবণেব জাল লুটপাট 
করিয়! সমস্ত বন্দিদেব যুক্তি প্রদান পূর্বক, খানা বাড়ীব সেই প্রজাকে 
সহ মাতৃ সন্গিধানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মুসলমানগণ সেই অবধি 
শান্ত প্রকৃতি ধাবণ কবিল। লবণের জালেব চিহ্ন মাত্রও বহিল না। 

বামমাল! গনেক গুলি বৈষষিক কাধ্যেব শৃঙ্খল! করিয়া গিয়া- 
ছিলেন। মফঃস্বলে এপ ভাবে নিয়ম কবিযাছিলেন যে, গ্রত্যেক 
স্থান হইতে সপ্তাহ অন্তব “আভায” তবকাবি, নারিকেল, স্ুুপাবি 
প্রভৃতি সাংসাবিক নিতাকার্য্যেব দ্দিনিস আসিত। 

বৈষয়িক কার্য পরিত্যাগ করিয়া! যখন পবমার্থ চিস্ত/ কবিতেন, 
তখন যদি কোথা হইতে খাজনাব টাকা আসিত, তাহা হইলে নিজে 
তাহা অঞ্চলে ঢাকিয়। রাখিতেন। কেহ জিজ্ঞাসা কবিলে বলিতেন 
“আমাদের টাকা আছে, আমৰ! বভমানুষ হইয়াছি, এ কথ!, আমার 
পুভ্রবধূগণ জানিতে পাবিলে অত্যন্ত অহঙ্কাবিণী হইবে। সংপারে 
অত্যন্ত বিশৃঙ্খল! হইবার সম্ভব । 

রামমালা অনেক দান, এবং অন্তান্ত সৎকার্ধ্য কবিয়াছিলেন । 
একটা প্রশস্ত দীর্থিকা খনন কবাইয়া, তাহার উৎদর্গ উপলক্ষে প্রভূত 
অর্থ ব্যয় কবিয়াছিলেন। শুনিয়াছি নবদ্বীপ পর্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়! 
শুয়াকার পণ্তিতমগ্ডলী এবং দেশ মধ্যস্থ ও বিক্রমপুব ঢাকা! প্রভৃতির 
পঙ্ডিতগণকে বহু অর্থ দান করিয়াছিলেন । পুত্রবধূগণকে ক্ষণকালের 
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নিমিত্ত গৃহকার্ধ্য হইতে অবসর দিতেন না )-_-স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া 
তাহাদের দ্বাবা সংসাবেব যাবতীয় কার্ধ্য করাইতেন। 
৯৮ নবরৃষ্ণ এবং কালা্চাদ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়। ধিষয়কারধ্য আরম্ত 
করিলে পরও তিনি অনেককাল জীবিত ছিলেন। 

সন ১১৬৪ সালে নবকুষ্ণ মজুমদার মহাশয় জন্মগ্রহণ করিয়া" 
ছিলেন। কাঁলাচাদ বোধ হয় জ্যেষ্ঠ অপেক্ষা তিন চাবি বসবের 
কনিষ্ঠ ছিলেন। ছুই ভ্রাতাব এতাদৃশ প্রণয় ছিল যে, চিরদিন একত্রে 
আহার, একত্র বেড়ান, একত্র আমোদ প্রমোদ কবিতেন। 
একেব কোন গতিকে বিদেশ গমন হইলে, অন্তে অত্যন্ত কষ্টভোগ 
করিতেন। বিষয়কারধ্যেব ভাব যদিও নবরুষ্ণেব উপব ন্তস্ত ছিল, 
তথ:পি ত্িনি কোন বিষয়ে কনিষ্ঠেব সহিত বিন! পবামশে নির্বাহ 
করিতেন না। উভয়ে একত্র হইয1 সময়ে সমযে বিষয় কার্য্যোপলক্ষে 
মফঃম্বলে যাইতেন, এবং একে অন্তেব সহিত বিন! পবাঁমর্শে অতি 
ক্ষুপ্রাদপিক্ষুদ্র কার্য ও নিব্বাহ কবিতেন না। প্ররুতপক্ষে উভয় 
ভ্রাতা'ৰ মধো অতিশয় সম্প্রীতি ছিল। জ্যেষ্ঠ নবকৃষ্ণ কালার্চাদকে 
মুহূর্তকাঁলেব জন্যও বিষ দেখিলে পৃথিবী অদ্ধকাব-প্রায় দর্শন করি- 
তেন। কালাটাদও দাদাকে প্রাণের সহিত ভক্তি করিতেন । 

উভয় ভ্রাতার মধ্যে বে প্রকার মদ্ভাব ছিল, বধূগণের মধ্যে তাহাব 
সম্পূর্ণ বিপরীত। জ্যোষ্টা বধূ অন্নপূর্ণ, বূপে গুণে সাক্ষাৎ্ড অন্নপূর্ণা স্তায় 
ছিলেন। তিনি সরলা, মিষ্টভাষিণী এ₹ আত্মীয় ম্বনের প্রিয়- 
কারিণী ছিলেন। কনিষ্ঠ বধূ তাবিণী, জেগ্ার সম্পূর্ণ বিপরীত। 
তিনি কুটিলা, পবস্থখকাতর! এবং অপ্রিয়কাবিণী ছিলেন। বধুগণের 
মধ্যে সয়ে সময়ে বিবাদ বিসম্বাদ হইত, কিন্তু স্ব প্ব স্বামীর ভঙ়ে 
কেহ অন্তের দোষারোপণ করিতে সাহসী হইতেন ন1। 
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৮২. আমার পুর্ববপুকষ। 


ইতিপূর্বে কাঁলা্টান সেন শোহর জজ আদালতে নাজিরী কাঁধ্য 
ফবিতেন। তথায় তাহাব যে আয় হইত তন্বাবা তাহাব খরচ সংকুলন 
হইত না। তিনি বাডী হইতে টাঁকাঁ আনিবাব জন্ত দাদাকে পত্র 
পিখিতেন। নবরুষ্ণ ও কালার্টাদকে ঈগ্সিত অর্থ প্রদান কবিতেন। 
কিছুকাল পরে এই কথ! তাহাব জননীব কর্ণগৌঁচব হইলে, তিনি 
তৎক্ষণাৎ কালাটাদকে লিখিলেন, থে চাঁকবীতে নিজে'ব বায় কুলন 
হয় না, সে চাকবী না কবাই শ্রেয়ঃ! কালার্টাদ অচিরাঁৎ চাকবী 
ত্যাগ করিয়! আসিলেন। 

কিছুকাল অতীত হইলে পব উভয় ভ্রাতা পবামর্শ পূর্বক এক 
দীর্থিক! খনন কবিয়! পিতৃম্বর্গার্থ উৎসর্গ কবিতে মানস কবিলেল। 
আমাদের বাজাবের দক্ষিণ পার্খ দিয়া যে খাল বহমান আছে, ত্রৎ- 
কালে এ খাল অতিশয় ক্ষুদ্রায়তন ছিল , বর্ধাকাল ব্যতীত অন্য কালে 
ক্ষুদ নৌক! ভিন্ন অন্য কৌকা যাতায়াত কবিতে পারিত না। তাহাব!1 
এই খাল বন্ধ করতঃ উত্তর দক্ষিণ বোকে এক জলাশয় খনন করিতে 
আবস্ত কিলেন। এই থাল আবদ্ধ কবার গতিকে দেশীয় অন্ত হয 
তালুকদারগণেব সহিত তাহাদের বিবাদ আবন্ত হইল। উভয় পক্ষে 
বহুসংখ্যক লাঠিয়াল অস্ত্রাদিসহ প্রস্তত হইল। এক পক্ষ খাল ছুটাইতে 
চাহেন, অপব পক্ষ তাহ! নিবারণ কবিতে উদ্যোগী । কতক দিন 
খাবত ছুই পক্ষেই দাঙ্গা হইল, কিন্ত নবরুষ্ণ এবং কালাাদ উভয়েই 
অত্যন্ত পাহসী এবং নিজেরাও লাঠি, তরবারি, বন্দুক গ্রভৃতিতে পিদ্ধ- 
হস্ত ছিলেন। তাহার! স্বরং ব্ণক্ষেত্রে উপনীত হইয়! সৈশ্ভ চালন! 
করিতেন। 

কয়েকদিন এই প্রকার বিবাদ হইলে বিপক্ষ তালুকদ[রগণ বুবি- 
লেন, বিবাদ করিয়! সহজে জয়লাভ ক্র! কষ্টসাধ্য, তখন তাহার! 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ। ৮৩ 


একটা চাতুরী করিলেন। কয়েক জন মধাস্থ হইয়া বিবাদ স্থগিত্পূর্ববক 
নিষ্পত্তির প্রস্তাব করিলেন। নবকৃষ্ণ এবং কালার্টাদ মধ্যস্থ ভদ্রলোক 
গণের কথায় বিশ্বাস কবিয়! লাঠিয়ানগণকে বিদায় প্রদান করিলেন। 
এদিকে ধূত্তগণের সুযৌগ উপস্থিত হইল। তাহারা নবকৃষ্ণ এবং 
কালাচাদকে অসহায দেখিয়া বহু অস্ত্রধারী লোক সংগ্রহপৃর্বক প্রথমে 
"খাল মুক্ত বিয়া তীহাদেব বাড়ী পর্যন্ত অগ্রপৰ হইল। নবকৃষণ 
এবং কালার্টাদ বড়ই বিপদাপন্ন হইলেন। এদিকে তাহাদের এমন 
জন বল নাই, বে, এই সকল বিপক্ষগণকে পবাস্ত কবিতে পাবেন। 
বাড়ীতে যে কয়েকজন পাইক ছিল, তাহাদেব সহ দুই ভাই সিংহদ্বারে 
উপস্থিত রহিলেন। ভাবিলেন যদ্দি বিপক্ষগণ একান্তই বাড়ী আক্র- 
মণ কবে, তথন যে প্রতিবিধান হয়, তাহা কবিবেন। 

এদিকে বিপক্ষগণ, নবকৃষ্ণ এবং কালার্টাদকে বিপদাপনন দেখিয়। 
অতিশয় কোলাহল পুব্বক অগ্রদর হইতে লাগিল । এদিকে রাষ্ট 
হইল যে, বিপক্ষগণ বাজার লুন করিয়া ভদ্রাসন লুন কারণে প্রায় 
আগত হইয়াছে। 

এই সংবাদ পাইয়া ছুই ভাই আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। 
ভাবিলেন যদি মান বক্ষ! কাঁরতে না পাবিলাম, তবে জীবন লইয়! 
কিকবিব 

তখন যে কয়েকজন পাইক ছিল, তাহাদের লইয়৷ বিপক্ষগণের 
সন্ুখীন হইলেন। বিপক্ষগণ নবরুষ্ণ এবং কালাচদকে সাক্ষাৎ 
অগ্নিরন্তায় আগতপ্রায় দেখিয়া বাজার লুখন পরিত্যাগপূর্বক খালের 
অপর তীরে উত্তীর্ণ হইল। দেখিতে দেখিতে ত্রাতৃদ্বয়ও অন্ত তীরে 
উপস্থিত হইলেন। বিপক্ষগণ তাহাঁদের ক্ষীণবল দেখিয়া তাহাদের 
মধ্য হইতে অনেকজন খাল লঙ্ঘন করিয়া নবক্ক্ণ এবং কালাচাদকে 


৮৪ আমার পূর্বপুরুষ । 


আক্রমণ করিল। একজন নবরুষ্ণকে লক্ষ্য কবিয়! হস্তস্থিত প্রকাণ্ড 
লগুড়দ্বাব তাহার মন্তকে আঘাত করিল। কিন্ত নবকৃষ্ণের পবম 
প্রতৃভক্ত জনৈক পাইক * প্রতুকে ধাক! দিয়! সবাইয়! নিজ মন্তকো- 
পরি সেই আঘাত ধারণ কবিয়াছিল। নবকৃষ্ণ এবং কাঁলাটাদ ভীষণ 
তেজেব সহিত বিপক্ষদল মথিত কবিতে লাগিল্নে। 

তাঁহারা ক্ষীণবল, স্ুতবাং বিপক্ষণণ ক্রমশঃ অগ্রসব হইতে 
লাগিল। তখন অনন্ঠোপায় হইয়! নবকুষ্ণেব পক্ষ হইতে ক্রমাগত 
চারি পাচটা বন্দুকেব আওয়াজ কৰা হউল। বিপক্ষগণের মধ্যে সেই 
বন্দুকেব গুলিতে তিন চাবিজন অস্ত্রধাবী ধবাশারী হইল দেখিয়া 
অবশিষ্ট লোক ভষে ছত্রভঙ্গ হই. চঠদ্দিকে পলাগন কবিল। 

এদিকে এই ঘটন! চত্রদ্দিকে প্রচাটিত হষ্বামাত্র পুলিষ কম্ম 
চাবীতে কীন্ভিপাঁশ। পবিপুর্ণ হইল | ন (রুষ, কালা্টাদ এবং বিপক্ষ 
পক্ষে অনেক জন আসামী হইযা ববিশালে চালান হইলেন । শুনি- 
য়াছি এই মোকদ্দমায় ননকৃষ্চ সাত লত্সব এবং অন্যান্ত বিপক্ষগণ 
কেছ পাচ বসব, কেহ ছয বসব হিসাত্ব কাবাবাসেব আদেশ প্রাপ্ত 
হইলেন। বহু অর্থ ব্যয় কবিষ1, এবং খু পর্যটন পূর্বক নবরুষ্ঃ 
ভ্রাতাকে অব্যাহতি প্রদান কবাইযাছিণেন। 

এই ঘটনাব ২৩ বৎসব পুবে্র নবর্ষঃ মতা সমারোহেব সহিত 
তাহার এ্রাতৃ-কন্তান্বয় এবং নিব কন্যাব বিবাহ দিয়াছিলেন। 
এই বিবাহে “চন্দন” করা হইয়াছিল। ধৈদা-সস'জস্ যাবতীয় কুণীন- 
গণকে নিমন্ত্রণ-পূর্ববক, তীহাদেব ষখোচিত মঙ্গান বক্ষা কবিয়া প্রত্যে- 
কেৰ ললাটে চন্দনের টিপ প্রদান কবাব নায় ”5পন৮| ইহাতে বহু- 
তর অর্থ খ্যয় এবং নানা প্রকাঁর 'আযেঙ্গন আবশ্তক। শুনিয়াছি 





% ইহাব মন্ত।ন্‌ নন্ততিগ্রণ এখনও নব পদ” “মি গ্রাগ করিতেছে। 
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একবার চন্দন গ্রহণ কবিলে যে যত বড কুলীন হউক না কেন, আমা- 
দের গৃহে ভোজন কবিতে কেহই আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবে 
না। 

পুরাকালে বৈদ্যকুল গ্রদীপ মহারাঞধিবাজ বাজবল্লভ এই কার্ধ্য 
ক্বিয়া অতিশয় যশস্বী হইয়াছিলেন। তাবপব নবস্কষ্ণ এবং কালাটাদ 
বাহীত এপ গুকতব কার্ধ্য বৈদ্য সমাছে আব কেহ করিয়াছে, 
এবপ শুনিতে পাওয়া যায় না। রাজা বাজবশ্লীভেব ঘৰ হইতে ইহাৰ 
তালিকা আনয়ন পূর্বক এই কার্ষো হস্তক্ষেপ কবা হইয়াছিল। 

নবকৃষ্ণ কাবাগাবে গমন কবিলে কালাচাদ জ্যেষ্ঠেব শোকে 
অত্যন্ত কাতব হইয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে ববিশাল গমনপুর্ববক দাদাঁব 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন। 

আজ কাল ভাবতবধীয় জেলে যে, 'পকাব কঠিন নিয়ম চলিত, 
পূর্ধ্বে এইবপ ছিল না। হৃর্ষেযাদঘ হইতে সন্ধ্যা পর্যস্ত নিগণ স্ব স্ব 
ইচ্ছান্গবূপ কাধ্য, শয়ন, ভোজন কবিতে পাবিতেন এবং কর্তৃপক্ষের 
অনুমতিক্রমে বাহিবে আনিয়। স্ব স্ব কাধ্যনিক্ধাহ কিতে পাবি- 
তেন। নবকৃষ্ণ ও তদ্রপ নিজেব ববিশালস্থ বাসায় থাকিয়া বৈষয়িক 
কার্ধ্যনির্বাহ কবিতেন। সন্ধ্যার সময় কাবাগাবে গমনপূর্ববক সমস্ত 
রাত্রি তথায় আবদ্ধ গাকিতেন। 
৬এ দিকে নবকৃষ্ণেৰ অন্থুপস্থিত থাকাতে বধূগণ মধো ঈর্ধানল 
ক্রমশই প্রজ্জলিত হইতে লাগিল। কনিষ্ঠীনধু স্বামীকে সব্বদা জ্যোষ্টা- 
বধুব বিরুদ্ধে উত্তেজিত কবিতেন। ধার কালার্টাদ সমস্তই নীরবে 
সহ কবিতেন। কোন দিনও ভ্রাতৃবধূকে কোন কথা বলিতেন ন1। 

কালাচাদের ছুই কন্া ব্যতীত কোন পুক্র সস্তান ছিল নাঁ। নব- 
কৃষ্ণের এক পুত্র ও এক কন্তা। কালাাদ ভ্রাতপ্ুত্র কালীকুমারকে 


৮৬ আমার পূর্বপুরুষ | 


সন্তানাধিক স্নেহ কবিতেন। নিজের পুর হইল না বলিয়া! তিনি 
কখনই ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন না। কালীকুমারের মুখের প্রতি 
চাহিয়াই তিনি সে কষ্ট ভুলিয়া যাইতেন। 

এই প্রকাৰ কতিপয় বৎসর অতীত হইলে কালাাদ কঠিন পীডায় 
শদ্যাশায়ী হইলেন | নানা প্রকার চিকিৎদ! হইতে লাগিল, কিন্তু 
ব্যাধির ক্রমশঃ বৃদ্ধি ব্যতীত কিছুতেই হ্রাস হইল ন[। এক দিন 
কালাটাদ রুগ্ন শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় তাহার অন্ত- 
তম জামতা রত্বকিশোর সেন মুন্সি এবং অন্ান্ত সকলে তথায় উপ- 
স্থিত হইলেন। নান! কথাবার্তাব পব রত্বকিশোব জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“আপনা ব্যাবাম কঠিন হইয়া দাডাইয়াছে। ভগবান না ককন, 
যদি এই ব্যাধিতে আপনি শ্বর্গাবোহণ কবেন তবে আমাৰ শঙ্র- 
ঠাকুবাণীব কি উপায় হইবে ? 

কালাাদ পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছেন, ষে তাহাব দিন পূর্ণ হই- 
যাছে, তৎক্ষণাৎ হাস্তবদনে উত্তব করিলেন। “আপনি যাহা বলিতে. 
তেন, তাহ! সমস্তই সত্য, এই ব্যারাম হইতে আমাব আব অব্যাহতি 
নাই। আমার দাদ। রহিলেন, আমাব পুত্রতুল্য ভ্রাতক্পুত্র থাকিল, 
আপনাদেব কিসের কষ্ট।» 

বন্ুকিশোর বলিলেন,-_-“সে কগা সন্য। কিন্তু আপনাব ওবস- 
জাত পুত্র নাই, তাই বলিতেছি, যে, পোষ্য পুত্রের ব্যবস্থা করিলে 
ভাল হইত ।” 

কালাটাদ কোন কথাই বলিলেন না, কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বন 
কবিয়া! বলিলেন, “একটু চিন্তা কবিয়৷ শেষে উত্তব কবিব 1৮ 

অপরাহে কলে সমবেত হইলে কালা্টাদ ভ্রাতক্পুত্রকে ডাকা ইয় 
বলিলেন, “বৎস! আমি সমস্তই বুঝিতেছি। ইচ্ছা ছিল যে সমস্তই 
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তোমাকে দিক্লা যাইব, কিন্তু ভগবান তোমার এবং আমার অদৃষ্টে 
তাহা লিখেন নাই। তথাপি আমি কখনই তোমাকে এবং আমার 
যে পোষাপুক্র হইবে, তাহার সহিত সমান কবিতে পাঁরিব না। তাই 
আমার অর্ধাংশেব অর্ধীংশ তোমাকে যৌতুক দিলাম । দাঁদার এবং 
আমাব মৃত্যুব পব তুমি ষোল আনীর বাৰ আনী 'এবং আমার পোষ্য- 
পুত্র চারি আনী পাইবে |” এই কথ বলিয়া, তিনি নিস্তদ্ধ 
হইলেন। 

বত্রকিশোঁব এবং অন্যান্ত অনেকেই তখন সেই প্রকোষ্ঠে উপস্থিত 
ছিলেন। তাহাব! এই কথ! শুনিলে পব রত্রকিশোর বলিলেন, “যদি 
পোষাপুত্র বাখিবারই আপনার অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তবে 
এরূপ আদেশ কবিলে, তাহাকে পথের ভিখারী কবিতে হয়|» 

কালাটাদ বলিলেন, “কালীকুমাবেব সহিত আমি কিছুতেই 
আমার পোষাপুজ্রকে সমান কবিতে পাবিব না। এই প্রকার অনেক 
বাগবিতণ্ডাৰ পব, কালাাদ বলিলেন, "আচ্ছা, তোমাদের কথায় আমি 
কালীকুমাবকে আমাৰ অদ্ধাংশ হইতে ছুই আনী দিলাম, অবশিষ্ট 
ছয় আনী আমাব পোষাপুভ্রের জন্য বঠিল।” অনেকেই তাহার এই 
বাক্য অন্তথা করিবাব চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কালাাদ কিছুতেই 
তাহা শুনিলেন না। পোষাপুভ্র রাখিবাব অনুমতি দিয় কালী- 
কুমারকে স্বীয় অংশ হইতে ছুই আনি যৌতুক প্রদান লিপিবদ্ধ কবিলেন। 

উল্লিখিত ঘটনার কিষৎ দিবস পবে নবকৃষ্ণেব বুকে বজাঘাত 
করিয়! আম্বীয় স্বজনকে অকুল সাগবে ভাসাইয়া ১২৮ সালেব পৌষ 
মাসে কালাচাদ স্বর্গারোহণ কবিলেন। 

কালাচাদ মজুমদার মহাশয় স্বর্গাবোহণ করিলেন পর, তাহার 
ছাগিনের়গণ এবং জামত। রত্রকিশোর বিষয় কার্ধ্য বক্ষণাবেক্ষণের 


৮৮ আমার পুর্ববপুকষ । 


ভার গ্রহণ করিলেন । এই সময় হইতেই গৃহ বিবাদের স্ুব্রপাত 
হইল। 
কালাচাদেব আদ্যকৃত্য সম্পন্ন হইবাব অব্যবহতি পরে তাহার স্ত্রী 
তারিণী, ভাগিনেয়গণকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোঁমবা বতনের নিকট 
জিজ্ঞাসা না কবিয়া, কেহ কোন মফঃম্বলে যাইবা ন|, অথবা কেহ 
কোন স্থান হইতে টাক! আদা করিবা না। রতনকেই সর্বময় কর্ত! 
কৰিব 1৮ 
তাহাৰ এই বাক্যে ভাগিনেষগণ অত্যন্ত ব্যথিত ও কোপাবিষ্ট 
হইলেন, এবং এই সমস্ত বৃত্তান্ত নবকৃষ্ণকে জ্ঞাপন করিবাঁব জন্ত তাহাব। 
বরিশাল উপস্থিত হইলেন । 
এদ্দিকে কনিষ্টেব মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া, নবকৃষ্ণ এভদুর্র 
শোকাভিভূত হইলেন, যে তাহা উ্থানশক্তি বহিত হইল । সব্বদ! 
মৃতভ্রাতাব জন্য অশ্রু বর্ষণ কবিতৈন। ম্নানেব সময় সান, আহারের 
সময আহার কবিতেন না, স্ুতবাং তাহাব শবীব এতাদূশ কৃশ এবং 
ছুর্বল যে, তিনি বিনা অবলম্বনে শয্য। হইতে উঠিতে পাবিতেন না। 
অচিরাৎ ৮ নীলচন্দ্র সেন এবং অন্যান্য ভাগিনেয়গণ সমস্ত ঘটন! 
তাঁহার নিকট নিবেদন কবিয়া বপিলেন “ত্য, আমাদেব রাখুন, নয় 
রতনকে রাখুন । আমবা আপনাব আদেশ পালনে প্রস্তত। কিন্ত 
বাজারাম সেনেব দৌহিত্র হইয়া কিছুতেই সাশান্ত বতন- 
মুন্দিব আজ্ঞার দাদ হইতে পাবিব না? আপনাব অনুমতি পাইলে 
তাহাকে দূব কবিয়া দিতে আমাদেব মুহূর্থকাল সময় লাগে না।” 
বিচক্ষণ নব্কৃষ্ণ সমস্তই বুঝিতে পাবিলেন , তাহাদের গৃহবিচ্ছেদ 
. হইবার যে, আব বিলম্ব নাই, তাহ! তিনি অনায়াসে বুঝিতে পারি- 
লেন। কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বনে থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ 
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পূর্বক বলিলেন_-"আমার প্রাণীধিক প্রিয়তম কালার্টাদ বখন 
আমাকে ছাডিয়! গিবাছে, তখন ওবপ ঘটন! ঘটিবে তাহার আশ্চর্য্য 
কি? তোমব। আমাব বাড়ী আগমনকাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর, যাহ! 
কবিতে হয়, আমি শ্বয়ং নিব্বাহ কবিব। আমার কাবামুক্তি হইবার 
আব অল্প কয়েক মাস অবশিষ্ট আছে ।” 
' এই সাবভবাক্য তাহাদের মনঃপুত হইল না। তাহার] কীর্তি- 
গাশা আগমন পুর্ববক, বতন যুন্সিকে দূৰ কবিবাঁব চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। এক দিকে ভাগিনেয়গণ, অপব দিকে জামাতৃগণ। 
অচিবাৎ উভয পক্ষে অত্যন্ত মনোবিবাত্ধ উপস্থিত হইল । উভয় 
পক্ষেই বিস্তব লোক যুটল, অচিবাঁৎ উভয় পক্ষেই পৃথগান্ন হইলেন। 

এই ঘটনার কিছুকাল পবেই নবকৃ্চ কাবামুক্ত হইয়া! দেশে 
আগমন করিলেন। বাড়ী পহুছিয় মৃত ভ্রাতাব জন্য তিনি এতদুব 
শোকাকুল হইয়াছিলেন, যে সপ্রাহ মধো জল স্পশও করিয়াছিলেন 
না। ক্রমে শোকেব বেগ মন্দীভূত হইলে, তিনি ভ্রাতবধূর ভিত 
একানভূক্ত হইতে চাতিলেন। কিন্তু এ তাব্ণী চৌধুবাণী জামাতি- 
গণেব প্রবোচনায় কিছুতেই স্বীকৃত কইলেন না। মহ! বুদ্ধিমান, বন্- 
দরশী নবকুষ্ণ বুঝিলেন যে, তারিণীব মৃত্যুব পূর্বে যদি পোষ্য-পুত্র গ্রহণ 
করা না! হয়, তবে সমস্ত সম্পত্তি জামাতা এবং দৌহিত্রগণের সত্ব 
হইবে; অথবা স্ত্রীলেক পাইয়। জাদাতৃগণ স্ব স্ব অন্ধিসন্ধি সিদ্ধি 
করিবার উপযুক্ত অবসব অন্বেষণ কবিতেছে। 

নবকৃষ্ণ তখন ভ্রাতার অনুমতি পত্রেব অন্তযায়ী, তারিণী চৌধু- 
রাণীকে এক পোষ্াপুত্র আনিয়া দিলেন। ইহার নাম ৬ চন্ত্র- 


কুমাৰ সেন। 
এই সময় হইতেই উভয় পক্ষের আদায় তহসীল পৃথকভাবে 


৯৩ আমার পুর্ববপুরুষ | 


চলিতে লাগিল বতন মুন্নি, বালকের প্রাপ্তবয়স ন1 হুওয়] পর্যযস্ত 
ব্ষিয় সম্পত্তির পর্যালেক্ষণ করিতে লাগিলেন | ৬ চন্দ্রকুমাঁর সেন এবং 
তাহার সম্তানগণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বর্ণন করিয়। নবকৃষ্ণের অবশিষ্ট 
জীবনী বর্ণন করিব। 


( চন্দ্রকুমার সেন নজুমদার ) 


চন্দ্রকুমীর বাবুকে যখন পোষ্পুল্র গ্রহণ কর। হয়, তখন তাহাব 
বয়ক্রম এক বৎসর কি ছুই বংবের ন্যুন নহে। ইহাব বয়ঃ প্রাপ্ত ন! 
হওয়া পর্য্যন্ত তাহাব মাতা এবং ভম্নীপতি বিষয় বক্ষণাবেক্ষণ করি- 
তেন। কয়েক বৎসর অতীত হইলে তাবিণী চৌধুরাণী “তুলা” কবি- 
য়াছিলেন। তুলাযন্ত্রে এক দিকে, যিনি কর্মকর্তা, তিনি উঠিলেন 
অপর দিকে ভাব সমান কবিবার জন্য স্বর্ণ, বৌপ্য, তাজ ইত্যাদি 
ধাতু দ্রব্য দ্বাবা ওজন কর! হইত। সেই সমস্ত ধাতু দ্রব্য ব্রাহ্মণ এবং 
অন্যান্য দীন দুঃখীকে বিতবণ কব! হইত। শুনিয়াছি এই উপলক্ষে 
নান। দেশীষ পণ্ডিতগণ আহত হইয়া] শুভ কার্ধ্যে যোগদান করিয়া 
ছিলেন। 

তাবিণী চৌধুবাণীর স্বর্গাবোহণ করার পর চন্দ্রকুমাব বাবু স্বয়ং 
বিষয় কার্যে ভাব গ্রহণ কবিলেন, কিন্তু তিনি অতান্ত সরল, বৈষ- 
ঘ্নিক কুটলতা বুঝিতে সক্ষম হইতেন না। তাহাৰ সহধর্মিণী অত্যন্ত 
বুদ্ধিমতী,__-এবং তেজস্থিনী বমণী ছিলেন। চন্দ্রকৃমাব বাবুকে বৈষ- 
ফ্রিক কার্ধ্ে অক্ষম দেখিয়া, কর্্মচাবিগণ গান! প্রকার চাতুরী দ্বারা 
অর্থাপহবণ কবিতে লাগিল। চন্ত্রকুমার বাবুব স্ত্রী, এই সমস্ত জানিতে 
পারিয়া, স্বহস্তে শাসনভাঁব গ্রহণ কবিলেন। ইহাব বৈষয়িক বুদ্ধি 
এবং তেজন্বিতা প্রশংসা যেগ্য। শিজ হস্তে বিষয় কার্য্েব তার গ্রহণ 
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করিয়া, অনেক সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । আমার পিতামহ এবং 
পিতৃদেবের জীবনীর ইতিহাসেব মধ্যে ইহার কার্যকলাপ সম্বন্ধে 
উল্লেখ কবিতে হইবে, স্থৃতবাং এস্থানে উল্লেখ কব! নিশ্রয়োজন। 

৬ চন্ত্রকুমাব বাবু এবং তাহ সহ্ধর্শিণীকে আমি দেখিয়াছি, 
আমাব বয়স খন ১১ বসব কি ১২ বসব তখন ৬ চন্দ্রকুমার বাবু 
স্বর্গীরোহণ কবিয়াছিলেন । ইনি সম্পর্কে আমার খুলপ্রপিতামহ। 

৮ চন্ত্রকুমাব বাবুব ছুই কন্তা * ব্যতীত ওরসজাত কোন পুত্র- 
হইলনা, দেখিষা পৌধ্যপুজ্র গ্রহণ কব! হয়। শ্রীবুক্ত বাবু শশিকুমার 
বায় চৌধুবি, চক্দ্রকুমাব বাঁবুব পোষাপুত্র। 

দশ এগাব বৎসর হইল, শশিবাবুব মাত প্রায় পঞ্চসত্বারিংশৎ 
বতসব বয়সে স্বজ্ঞানে গঙ্ষালাভ কবিযাছেন। 

শশিবাবু বৈষগ্সিক ঝার্ধযভাব গ্রহণ কবিয়া, দিন দিন শ্বীয সম্প- 
তিব শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন। ইনি কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান এবং সদ্বক্তা 
ইংরেজী এবং বাঙ্গালা লেখাপভায় বিশেষ পরিদশিতা লাভ করিয়া- 
ছেন। সঙ্গীত শান্ত্রে, ইনি অতিশয় ব্যুতৎ্পন্ন, পাখোয়াজ এবং তবলা! 
বাজাইতে বাষেবকাঠির রাজবংশেব অন্ততম বংশধর শ্রীযুক্ত বাজ! 
নরনাবায়ণ রাম মহাশযেন পব ইহাব ন্তায় বাখরগঞ্জ জেলায় দ্বিতীয় 
কেহ মাছেন কি না সন্দেহ। শশিবাবু নিজে একজন সঙ্গীত রচ* 
ফিতা) তাহার প্রণীত হরিসম্থীর্ননগুলি বডই মধুব এবং হৃদয়গ্রাহী। 

সন১৩০১ সালের ১৭ই পৌৰ শশিবারর সরল সহধর্মিণী ছুই পুক্র 
এবং চাবি কন্য। বাখিয] ৩৭ বংসর বয়সে শ্বর্ীবোহণ করিয়াছেন। 











+. ১ম কম্যাব সন্তান ব্য কন্ঠাব সম্তান 
| 


ৰা ] 
গিণিজানন্দসেন তারাপ্রস্ন, জ্ঞ।লদ প্রসন্ন 
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ইনি অতিশয় পুণ্যবতী, দয়াশীল1, এবং পতিপরায়ণ! কামিনী ছিলেন। 
বছুদিন কঠিন রোগে শধ্যাশায়িনী থাধিযা অবশেষে সকল যন্ত্রণা 
হইতে চিরদিনেব জন্য অব্যাহতি পাইযাছেন। 

নবকৃষ্ণ, বিধবা ভ্রাতৃবধূকে পোষ্যপুত্র বাখিয়! দিয়া নিজ পুল্র 
অপেক্ষাও তাহাকে অধিক সবে করিতেন। কিন্তু তাহার এই স্সেহ 
এবং যত অকৃত্রিম হইলেও, তাহাধ ভ্রাতৃবপূ অন্যেব প্রবোচনায় 
পুক্রকে তাহাৰ জ্োষ্টতাতেব নিকটে যাইতে দিতেন না। নবকৃষ্ণ 
এই সমস্ত ব্যবহাবে অত্যন্ত মন্মীহত হইলেও, কোন দিন কোন প্রকাব 
অসন্তোষেব চিহ্ন প্রকাশ কবেন নাই। 

কতিপয় বসব অতীত হইলে, নবকৃষ্ণ বাৎসবিক পিতৃমাত্‌ শ্রাদ্ধ 
করিবার বিপুল আয়োজনে প্রবৃত্ত হইযাছিলেন। শুনিয়াছি, শোভা 
বাজারের বাজবাডী হইতে নবকৃষ্ণ দ্বয়ং ছদ্মবেশে গমন পূর্বক , এই 
আদ্ধের তালিক! প্রস্তত কপিয়া আনিযাছিলেন। স্ুদূব হবিদ্বাব 
ব্দবিকাশ্রদ হইতে মণিপুব পর্যন্ত এবং নেপাল হইতে কুমাবীক1 
অন্তবিপ পধাস্ত যাবতীয় শান্ত্রজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকে এই 
আাদ্ধকাধ্যে যোগদান কাববার জন্য নিমন্ত্রণ কবিয়াছিলেন। নিম- 
মত পঙ্ডিতমগ্ডলী এবং অন্যান্য ভদ্রলোকেখ জন্য নিজ বাড়ীতে 
এবং দেশ মধ্যস্থ অন্যান্য স্থানে উপবুক্ত গৃহাদি এবং বাসোপধোগী 
অন্যান্য সামগ্রীব বিপুল আয়োজন করিতে লাশিপেন। শুনিয়াছি 
এই কাধ্যের এক মাস কি দেডমাস পুব্বে ভাটপাভা, নবদ্বীপ, বাঁবা- 
ণপী, বিক্রমপুব প্রভৃতি স্কান হইতে কয়েকজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পূর্বেই 
আগমন করিয়া, এই বৃহৎ কাধ্যেব আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
ছুইটী বৃহৎ হস্তী, ছুইটী বৃহৎ অশ্ব, ছুইথানি বৃহৎ তরণী দান করিবার 
জন্য আনয়ন করা হইল। ঢাকা হইতে প্রসিদ্ধ কর্মাকাব আনাইয়া 
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বিশুদ্ধ স্বর্ণ দ্বাব| ছুইটী-_প্দানসাগব” নির্মাণ কবাইলেন।__মগিমুক্। 
থচিত মহার্থ চন্তরীতপ কাশ্মীব হইতে নির্মিত হইযা আদিল । 

এদিকে অন্ান্ত আয়োজন প্রা মমাধা হইযা আপিয়াছে, এমন 
সময় নবক্ৃষ্ণচ অতিশয কঠিন বেগাক্রান্ত হইলেন। কারাবাসে 
থাকা সময় হইতেই মানপিক দ্রশ্চিন্তাষ এবং নিদ[কণ ভ্রাতৃশোকে 
তাহাব স্বাস্থ্য কতকটা ভঙ্গ হইঘাছিলেন। ভ্রাতাব পোষাপুত্রকে 
লইয়] যদি একত্র থাকিতে পাখিতেন, তাহা হইলেও দগ্ধজদয়ে 
অনেকটা শান্তি উপভোগ হইত , ন্ট ঈশ্বব তাহাতে বাম । নিদা- 
রুূণ্‌ মনঃপীডাঁষ তাহার ন্ল ক্ষষ- হইনাছিল। তথাপি অসাধারণ 
সহিষ্ুতাব সহিত সমস্ত সহা করিতেছিলেন। কিন্তু ক্ষ-ভঙ্কুর শবীব 
এত অত্যাচাব আব সহা কবিতে পাবিল না। অচিরাৎ ভাঙ্গিয়। 
পড়িল। 

নবরৃষ্ণ পীডিত হইলে পব, আত্মীঘ-স্বজনগণ অত্যন্ত চিস্তাযুক্ত 
হইলেন। সাক্ষাৎ ধস্তবি-প্রতিম স্ব,ণ গৌব্চন্ত্র কবিভূষণ, এবং 
দেশত্থ অন্তান্ত লব্ধ প্রতিষ্ঠ চিকিতৎকগণ চিকিৎন। কবিতে লাগিলেন । 
কিন্ত সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত যন্ত্র বুথা হহতে লাগিল। নবকৃঞ্চেব পীডা 
দিন দিন ভযাঁনক আকাব ধাবণ করিতে লাগল । 

এদিকে শ্রা্ধেব দিন অত্তি নিকটবঞ্গা হইল। নানাদিগদেশ 
হইতে ব্রাঙ্গণ পণ্তিতগণ এবং অন্তান্ত নিমন্ত্রিত ভদ্রমণ্ডলী, কীর্ডি- 
পাশায় উপস্থিত হইলেন। নবকুঞ্চ মৃত্য বায় শয়ন করিয়! পুত্র 
কালীকুমার, অন্তান্ত আম্মীয়-স্বজনকে বলিলেন “আমাব টিকিৎস! 
এবং শুশ্রসাব জন্য যেপ লক্ষ্য কবিবে, নিমন্্রিত লোকগণ এবং 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে ততোধিক বন্ন এবং অভ্যর্থনা করিবে ।” 

ভপস্থিত পিতমণ্ডলী, নবকৃষ্জের এই প্রকার গ্রাণাস্তিক অবস্থা 
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দর্শন করিয়া সকলেই অতিশয় ছুঃখিত হইলেন। তাহার আরোগ্য 
কামন! জন্য বেদপাঠ, যজ্ঞ এবং অন্যান্য শ্বস্তযয়ন হইতে লাগিল; 
কিন্তু কালের অবশ্থন্তাবী গতি কে ফিরাইতে পারে ? নবকৃষ্ণের দিন 
ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। 

শ্রাদ্ধেব ২৩ দিন বাকী আছে, এমন সময় নবকৃষ্ণের পীডা 
অতিশয় সাংঘাতিক হইযা দাড়াইল। 

তিনি ক্ষীণকণ্ে পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “বৎস 1” আমাৰ 
আব অনেকক্ষণ সময় বাকী নহে! কিন্তুমনে এই বড ক্ষোভ লইয়! 
মরিতে হইল যে আমাব পিতৃকার্ধ্য শেষ কবিয। মবিতে পাবিলাম 
না। তুমি এখন প্রাঞ্ধবধস্ক, আমি তোমাকে অনুমতি করিতেছি, 
“যে, এই উপস্থিত নিমন্ত্রিত ত্রাঙ্গণগণ বিক্তহস্তে দেশে প্রঙ)[গমল 
না করেন ।” 

কানীকুমাব বাবু অশ্রপূর্ণলোচনে পিতৃবাক্য পালন কবিবেন 
অঙ্গীকার কবিলেন। সেই দিন সন্ধ্যাব সময়ে, সকলকে কাদাইয়1 
নবকৃষ্ণ স্বর্গাবোহণ কবিলেন। 

এই হৃদয় বিদারক ঘটনা অচিবে প্রকাশিত হুইলে চতুর্দিকে 
একটা বিপদস্থচক কোলাহল উখিত হইল । নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পগুত- 
গণ ও অন্তান্ত সকলে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন। 

কালীকুমার বাধু, পিতাব দেহ ত্যাগ হইবামাত্র গলদশ্র লোচনে 
নিমন্ত্রিত ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত ও অন্ান্ত সকলেৰ নিকট কবযোড়ে বলিলেন, 
“আমার স্বর্গীয় জনক বহু আশা কবিয়া আপনাদের চরণ পুজা করিতে 
আনিয়াছিলেন, কিন্তু সে সুখ তাহার অদৃষ্টে ঘটিল না। আপনারা 
ষদি অনুগ্রহ পূর্বক আদাব পিতৃদেবের আদ্যকৃত্য পর্য্যস্ত অপেক্ষা 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । ৯৫ 


করেন, তাহ! হইলে আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবর মানসিক আশা 
কতক পবিমাণ সফল হইবার সম্ভব 1” 

কাঁলীকুমার বাবুব এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই ইতস্ততঃ 
করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, “যাই” কেহ বলিলেন “অন্ততঃ 
কয়েকট। দিন অপেক্ষা কবিয়ে গেলে দোষ কি?” কিন্তু কালীকুমার 
বাঁবু প্রত্যেকেধ নিকট অত্যন্ত কাতব ভাবে প্রার্থনা করিতে লাগি" 
লেন। অবশেষে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং অন্তান্ত ভদ্রলোকগ্ণ 
৬ নবকৃষ্ণের আদ্যকৃত্য পর্যন্ত কীন্তিপাশায় অবস্থান করিতে স্বীকৃত 
হইলেন। 

কালীকুমাঁব বাবু তৎক্ষণাৎ সকলের উপযুক্ত বাসস্থান, খাদ্য 
দ্রব্য এবং ভূত্যাদ্ি নিয়োজিত কবিয়া উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত কবিয়া 
দিলেন। 

এ দিকে নবরৃষ্ধের প্রাণ দেহ হইতে বিযুক্ত হহণে, তদীয় স্বাধ্বী 
সহধশ্মিণী অন্ন, স্বামী-সহগামিনী হইবার জন্য প্রস্তত হইলেন । 
একে শেলমম দাকণ পিভৃশোকে, কাঁলীকুমাবেব অন্থঃস্থল পর্যন্ত দগ্ধ 
হুইতেছিল। তারপর আবার প্রত্যক্ষ ন্নেহবপিনী মাতৃদেবী ও 
তাহাকে ছাভিয়। চলিয়াছেন। কালীকুমাবের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, 
তিনি ভূলুষ্ঠিত পুত্রকে উঠাইয়া স্বীয় ক্রোডোপরি উপবেশন করাইয়া 
বলিলেন “বস! আমি আজ যেকার্য্যে ব্রতী হুইয়াছি। নারা 
জাতির ইহা হইতে আর সৎকাধ্য কি আন্ছ? তুমি আমার এক 
মাত্র পুত্র, আজ যে, তোমাকে রাখিয়া যাহার দাদী ছিলাম, তাহার 
সঙ্গে যাইতেছি, ইহা তোমার এবং আমার উভয়েবই পক্ষে প্রার্থনীয়। 
তুমি নির্বোধ নও এবং তোমাকে আমব। অপার এশ্বর্ষ্যের অধীথ্বর 
করিয়া বাইতোছ, তুমি এরূপ বালকের ন্যায় আর্ভনাদ করিয়া কেন 


৯৬ আমার পূর্বপুরুষ । 


আমাদের সদৃগতির ব্যাঘাত জন্মাও। পিতা! মাতা ক'হাঁরই চিরকাল 
থাকে না, তজ্জন্য তুমি দ্রঃখিত হইও ন 1৮ কালীকুমার বাবু এই 
প্রবোধ বাক্যে আরও অধীব হইয়! পড়িলেন। মাতাব শ্রীচরথে মুখ 
বিন্যস্ত করিয়া উচ্চৈঃশ্ববে ক্রন্দন কবিতে লাগিলেন। 

এ দিকে অত্ত্যেষ্টিক্রিয়াব আযোজন হইল । নবকৃষ্ণেব শবদেহ 
সঙ্গে লইবা পতি প্রাণা অন্নপূর্ণা শ্মশানে উপস্থিত হইলেন । সর্বাঁ্গ 
সুবর্ণালঙ্কাবে বিভুষিত কবিয়! মহার্থ পট্রবস্্ব পবিধান পূর্বক ধন্ম 
গত্বীর কর্তব্যপালন কব্েন। ছুই নহাগ্রাণ একত্রে মিলিত জ্ইয়। 
বিশ্বগতিব চরণতলে উপস্থিত হইলেন। 

নবকৃষণ এবং কালাচাদ পিতৃপুক্ষগণেব ন্যায় ততদূব ধার্মিক 
মা হইলেও, তাহাদেব বংশেব উপযুক্ত সন্তান হইয়াছিলেন। তাহ! 
দেয় অসাধারণ প্রাতভা বলে তূসম্প্ডি এবং অন্যান্য সম্পত্তি বৃদ্ধি 
হইয়াছিল । যেমন বিষবসম্পত্তি বৃদ্ধি কবিয়াছিলেন, তেমনি অনেক 
গুপি লোক-হিতকব কার্য কবিয়া বশস্বী হইযাছিলেন। আমাদের 
বাঁজাবের দক্ষিণ হইতে ব্বাবব ঝালকাঠি পর্যন্ত এক প্রশস্ত বসব 
নির্শখাণ কবিযাছিলেন , বিগ সেই বাস্তাপ মধ্যে এখন অনেক গৃহস্থ 
বাসস্থান নিন্মীণ করিয়াছে, তথাপি স্থানে স্থানে ইহাব চিহ্ু এখনও 
দেদীপ্যমান। এই প্রশস্ত বাস্তা আমাদেব বাজ।ব হইতে ঝাপকাহি 
পর্যন্ত যেয়ে স্থান দিয়া গিয়াছে, তাহাতে অগ্ুমান কবা যাষ, যে, 


ইঞখঁ দৈর্ঘ্যে ৫1৬ মাইলের কম নহে। 

একদা নবকৃষ্ণ এবং কালাচাদ গঙ্গান্নানার্থ কলিকাতায় গমন 
কবেন। ৮ কালীবাঁড়ী মানসিক পুজা এবং বলিদান প্রদান কবি- 
বার সময়, তথাকার হালদ'বৰ পুরোহিতগণেব সহিত তীাহাদেব এই 
সম্বন্ধে কি বাদান্বাদ উপস্থিত হয়। হালদারগণ নাকি ঠা্রা করিক| 


চতুর্থ পবিচ্ছেদ। ৯৭ 


বলিয়াছিলেন যে, নবক্কষ্ণ এত কি বড লোক যে একা দেবাপৃজাব 
সমস্ত ব্যয়ভার বহন কবিবেন। এই কথ। শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃদ্বস্ 
তারপর দিন বিপুল আয়োজনের সহিত মহামায়ার পুজা প্রদান 
| কবিযা, উদয় হইতে অস্ত পর্যাস্ত বলি প্রদান করিয়াছিলেন। এবং 
দেবীর আপাদ মস্তক স্থুনর্ণালঙ্কারে বিভাষত কবিয়া দিয়াছিলেন। 
অদ্যাপি কালীঘাটে, প্াঠাকাটা” নবরুষ্ণ বপিয়া শ্িিনি বিখ্যাত। 
১২৩৩ সালে ৬৯ বসব বয়সে পৌষ মাসেব শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে 
তিনি শ্বজ্ঞানে স্বর্গাবোভণ কবিয়াছিলেন। 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 





পিস 


৬ বাবু কালীকুমীর সেন। 


সন ১২১৩ সালে কালীকুমাব বাবু জন্মগ্রহণ কনিয়াছিলেশ 
পূর্বেই বলিয়াছি যখন নবরুষ্চ এবং তদ্দীয় সহধর্মিণী স্বর্গাবোহণ 
করিয়াছিলেন, তখন কালীকুমারেব বয়স অষ্টাদশ কি উনাবংশ বসব 
হুইবে। পিভু মাত শোকেব সহিত, আব একটী গুকতব আব্ব 
কার্ষ্যেব ভার তাহার প্রতি ন্যস্ত ছিল। তিনি সেই কার্ধ্য স্তশৃঙ্খলকপে 
নির্বাহ কবিবাব জন্য ত্বরাষ পিতৃ মাত শোক বিস্মৃত হইয়াছিলেন। 
নবক্কষ্ণ এবং তীাহাব পত্বীব আদ্যকৃত্য পর্য্যন্ত তৎকর্তৃক আহত যাঁব- 
তীষ ব্রাহ্মণ পণ্তিতমণ্লীকে কালীকুমাববাবু অতিশয় যত্ত এবং 
শ্রদ্ধার সহিত অভ্যর্থন1 করিয়াছিলেন । 

এদিকে নিরূপিত দিবগে কালীকুমাববাবু পিতৃরুত্য “সোলার দান- 
সাগর” পিতামহ এবং পিতামহীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া, পিত! এবং 
মাতাব উদ্দেশ্যে একটা সোনাব এবং আব এক্টা রুপার দ্ানপাগর 
উৎসর্গ করিলেন। তাবপব ষথ। নিম্মমান্ুুসীরে হ্তী, ঘোটক, নৌকা, 
বিলক্ষণ! পান্বী, শিলাচক্র প্রভৃতি উৎসর্ণ শেষ হইলে অতিশয় পরি- 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ৯৯ 


পাটীবপে ব্রাঙ্গাখ তোজন করান হইয়াছিল। আহ্ত্ত পঞ্ডিতগণকে 
দৃবত্ব অনুসারে কাহাকেও আটশত, কাহাকেও পাচশত মুদ্রা নগদ 
দানে বিদায় কব হইয়াছিল। ইহা ব্যতীতও নবদ্ধীপ, তাটপাড়া, 
প্রিবেণী প্রভৃতি স্তানের প্রধান প্রধান পঙ্ডিতমগ্ডলীকে গুণাচ্ুসারে 
"স্বতন্ত্র বিদায়” প্রদান করা হইয়াছিল । এতত্তিন্ন দেশীয় পণ্ডিতগণকে 
২৬ টাঁকা হারে দান, সিধা, পাখেক্স ইত্যাদি দ্বাব পাঁবপাটীরূপে বিদায় 
কর! হইয়াছিল । 

এই কার্ধা অতি সুশৃঙ্খলাবপে নির্বাহ হইলে, কালীকুমার বাবুর 
যশঃ এবং কীন্ি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়! পডিল। ভট্ট করবিগণ এই 
কার্ধ্য সগ্বন্ধে অতি সুললিত কবিতা বচনা কবিয়৷ দেশে তাহার পুণা 
কার্যোব প্রশংসা করিতে লাগিল । গুনিয়াছি, এই কার্যে কালী- 
কুমাব বাবুর প্রায় সাদ্ধ ছুই পক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। 

সংলারক্ষেত্রে প্রবেশ কবিয়া কালীকুমাব বাবু ঢারি বসব কাল 
জীবিত ছিলেন। পিতা পিতামহাদিব ন্যায় দীর্ঘ জীবন লাভ কবিতে 
পাঁবিলে যে, তিনি অনেক পুণ্য কার্ধা করিতে পারিতেন তাহার আর 
সন্দেহ নাই। 

অশোচান্তে কালীফুমার বাবু অতিশয় মনৌধোগ সহকাঁবে বৈষ- 
ফিক কার্ধ্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন । যে সমস্ত সম্পত্তিব বনো- 
বন্ত বাকী ছিল, তাহার বন্দোবস্ত কবিতে আরম্ভ কবিলেন। কিন্ত 
সমুদায় কার্ধ্য শেষ করিতে পাবিলেন ন!। 

শুনিয়াছি যে, ফালীকুমাব বাবু অতিশয় নলবান লোঁক ছিলেন । 
সাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি যেন্ধপ দৃঢ় ছিল, ততোধিক কমনীয় এবং 
সুন্দর ছিল। তাহার শারীরিক সামথ্য সম্বন্ধে একটা গল্প প্রচলিত, 
আছে। 


১০০ আমার পূর্বপুরুষ । 


একদা কালীকুমার বাবু স্নান করিতেছেন, এমন সময় আমা- 
দের বাহির বাড়ীর পুষ্করিণীর পশ্চিম পড়ে একটা বেতসীলতা৷ ধরিয়া 
তিন চারি জনে টানাটানি কবিতেছে। কাঁলীকুমার বাবু বলিলেন 
“তোমবা এই কয়জনে একত্র হইয়া একটা বেত টানিয়! বাহির 
করিতে গারিতেছ না,দেখ আম একাই উহা টানিয়া আনিতেছি।» 
তিনি বেত ধরিয়া এমন টান দিলেন যে, উহা একটা বৃহৎ আত্ম 
শাখার সহিত ভগ্ন হইয়া সশব্দে নীচে পড়িল। ত্বাহাব এই অলৌ- 
কিক শত্তি দেখিয়। সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। 

আর একদিন তিনি অপবাহ্ছে কতিপয় পারিষদের সহিত বাঁযু 
সেবনার্থ বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন ষে, 
আমাদের ৮ সিদ্ধেশ্ববীর বাড়ীৰ সম্মুখে একখানি হাডিকাঠ (যুপকাষ্ঠ) 
উঠাইতে দুইজন লোক চেষ্টা করিতেছে । কালীকুমাব বাবু বলি- 
লেন, “তোমরা এই ছুইজন কতক্ষণ যাবৎ ইহ উঠাইতে , চেষ্টা! 
করিতেছে? 

তন্মধ্যে এক জন বলিল “এই হাড়িকাঠ প্রায় ছুই হিন বতমর 
যাবৎ এই স্থানে রহিয়াছে, ইহা নষ্ট হইনাছে কিন! দেখিবার জন্য 
উঠাইতেছি। আমর! দুইজনে প্রায় ছয়দণ্ড কাল পরিশ্রম কবিতেছি, 
তবু উহা উঠাইতে পারিতেছি ন1।৮ 

কালীকুমার বাবু ঈষৎ হাস্ত করিয়া, সেই স্থানে গমন পূর্বক 
বলিলেন “তোমরা যে পরিমাণ মৃত্তিকা উঠাইয়াছ, উহ! আবার যথা- 
স্থানে সন্নিবেশিত কর।» তাহারা সেই প্রকার কবিলে, কালী- 
কুমার বাবু স্বয়ং সেই হাড়িকাঠের মধ্যে গলা দিয়া, অন্ত একজনকে 
একথান অর্গলদ্বারা তাহা আবদ্ধ কবিতে বলিলেন। তারপর গ্রভৃত 
বলের সহিত, সেই হাড়িকাঠ লইয়া, দণ্ডায়মান হইলেন। এই প্রকার 
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অমানুষিক বলের বিকাশ দেখিতে পাইয়া সকলে বিশ্মপ্বাবিষ্টচিত্তে 
তাহার শক্তির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 

৬ নবকৃষ্ণজ মজুমদাব মহাশক্র জীবিত থাকা সময়ে খান্দারপাড 
নিবাসী ৬ কৃষ্ণকাস্ত সেনের কন্তাব সহিত কালীকুমার বাবুর শুভ 
প্রিণয় সম্পাদুন হইয়াছিল । তাহাব পত্রীর নাম হবস্ুন্দরী। তিনি 
প্রকৃত পক্ষেই হ্রন্ুন্দরী ছিলেন। সাক্ষাৎ ভগবতীর ন্যায় তাহার 
বপচ্ছট! এবং সাক্ষাৎ লক্ষী স্থায় তিনি শ্বামীর প্রিয়কাবিণী ছিলেন। 
সর্বদা ছায়ার স্তায় শ্বামীব পদান্ুদরণ কবিতেন, এবং ইক্গিত মাত্রেই 
তাহাব আদিষ্ট কার্য সম্পাদন করিতেন। কালীকুমার বাবু পত্বীর সেবায় 
অন্যন্ত সন্তষ্ট ছিলেন। হরসুন্দরী থে কেবল স্বামী-সেবায় কালাতিপাত 
কাঁবতেন, তাহ! নভে । দীন দরিদ্রদিগকে অন্নদান, গে।, ব্রাহ্মণ, 
অতিথিগণের সেবা, কুটু্ধ এবং কুটুম্বিনীগণের অভার্থনা ইত্যাদি 
দ্বারা তিনি লোকনমাজে অতিশয় বশান্বনী তইয়াছিলেন। 

অকম্মাৎ কালীকুমার বাবুব কঠিন পীডা উপস্থিত হইল। প্রবল 
বেগশালী জর, ততসহ কাশ (77760070018 ) এবং অন্তান্তি উপসর্গ 
উপস্থিত হইল। প্রথম নামান্য সর্দি প্রকাশ হইয়াছল। কালীকুমার 
বাবু তাহ! বভ গ্রাহা ন! করিয়া স্নান আহার কখিয়াছিলেন। ক্রমশঃ 
সেই সর্দি ভয়ানক জর কাশে পরিণত হইল । ৮ গৌরচন্ত্র কবি- 
ভূষণ রোগেব অবস্থা দর্শন করিয়া অিঠশষ ভীত হইলেন । অন্তান্ত 
চিক্িৎসকগণ আলিলেন, বোগের পু্থবিকাশ অবলোকনে হতাশ 
হুইয়! পড়িলেন! 

হরনুন্দপী এক নুহূর্তেব জন্যও স্বামীর পদপ্রান্ত হইতে স্থানাস্থরে 
গমন কবেন নাই। তিনি যুবতী, অণংখ্য গুরুজনের সম্মুখে লজ্জা! 
ত্যাগ করিয়া এক মনে স্বামী-দেবায় নিযুক্তা। স্বামীর পীড়া যে 
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দিন দিন কঠিন হইয়া! দাডাইতেছে, হরনুন্দরী তাহা বুঝিতে 
পারিলেন। তিনি মুহূর্তের জন্তও হতাশ হইলেন ন1, বরং দ্বিগুণ 
উৎসাহের সহিত স্বামীর পরিমর্য্যা করিতে প্রবৃতা হইলেন। 

এদিকে রোগের অবস্থা অত্যন্ত সাংঘাতিক ভাব ধাবণ করিলে 
এক দিন গুরুদেব ৬ রামকিন্কর তর্কভৃষণ, ৬ নন্দছুলাল ভট্রাচাধ্য, 
৮ শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, দেওয়ান ৬ কিশোরচন্ত্র পেন মহলানবিশ, 
৬ নীলচন্ত্র সেন প্রভৃতি অন্তান্ত অমাত্যবর্গ, কালীকুমার বাবুকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন ণজআপনাব ওরসজাঁত কোন সন্তান হইল না; 
ঈশ্বব না করুন, যদি এই রোগ হইতে আপনি মুক্তি লাভ না করেন, 
তবে সম্পত্তি রক্ষার কি উপায় হইবে ?৮ 
১৯/কালীকুমাব বাবু পুর্বকোই বুঝিয়াছিলেন, যে, তাহার এ যাণ্। 
অবাহতি নাই; তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন “আপনাদের অভিপ্রায় 
হইলে পোবা পুত্র গ্রহণ কবিতে পারেন। আর সেই পুত্রের উপযুক্ত 
বয়ঃক্রম না হওয়া পধ্যন্ত, আপনি বামকিস্কব তর্কভূষণ, ও নন্দদুলাল 
ভট্টাচা্য গুরুদেব, আমার এই বিষয সম্পত্তি উছিম্বরূপ রক্ষণাবেঙ্গণ 
করিবেন ।» 

তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত কথ! লিপিবদ্ধ হইয়! সকলকে স্বাক্ষর করান 
হহল। 

নী স্বামীর পদপ্রান্তেই অবগুঠনে আবৃত! হুইয়া তাহার 
চরণ-সেবা করিতেভিলেন। তাহার কণে এই বাক্য প্রবেশ করিলে, 
তিনি শিহবিয়! উঠিলেন। তাহার মুখ হইতে একটী বাক্যও উচ্চা- 
ব্রিত হইল না। একমনে নত বদনে ন্বামীর পদসেব। করিতে 
লাগিলেন। 

নিশীখ সময়ে অন্তান্ত নকলে নাদ্রত আছেন, এমন ময় হর- 
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স্রন্দবী স্বামীর নিকট বলিলেন, “এতদিন তোমার কৃপায় অশেষ 
সুখতোগে কালাতিপাত করিয়াছিলাম, তোমাব কাল পুর্ণ হইয়া 
আসিয়াছে, আমার একটী অনুরোধ, আজ্ঞাকর, যে, তাহা তুমি প্রতি- 
পালন কবিতে অন্থুমতি প্রদান কবিবে। তাহা হইলে, আমি 
তোমার শ্ীচবণ সমীপে তাহা ব্যক্ত করিব।” 

কালীকুমাব বাবুব তখন দিবাচৈতন্ত বর্তমান ছিপ। তিনি 
পতীকে নিকটে আসিতে বলিলেন “হ্রন্ুন্দবী নিকটে বিলে কালী- 
কুমাব বাবু তাহার হস্ত নিজ প্রকোষ্ঠ মধ্যে স্থাপন করিয়। দার্ঘনিশ্বাস 
পবিত্যাগ পৃর্ধক বলিলেন” বছুভাগ্যফলে তোমাব স্তায় সর্বগুণ- 
সম্পন্ন বমণীরত্ব লাভ কবিয়াছিলাম। মনে এই বড ছুঃখ রহিল যে, 
দ্মাজ তোমায় সম্পূর্ণ অনাথিনী করিয়া চলিলাম। তোমাৰ যদি একটা 
শিশু সন্তানও থাকিত, তাহা হইলেও হৃদয়ে কতকটা শান্তিউপভোগ 
কবিতে। হায়। জগদীগর আমাদের প্রতি বাম হহয়!ছেন 1» 

কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বনে থাঁকিয়!, আবার বলিলেন “এতদিন 
তোমাকে আমি হৃদয়ের সহিত ভাল বাপিয়াছিলাম, কোন দিনও 
তোমাৰ কোন সাধ পুরণ কবিতে কুষ্ঠিত হই নাই। আজ মৃত্যু- 
শয্যায় শয়ন করিয়াছি, তুমি যাহ। বলিবে, অবস্তই তাহ অন্থমোদন 
করিব।” 

হরমুন্দরী বলিলেন, “অংমিও মুক্তকণ্ঠে বপিতেছি যে, তোমার 
হ্তায় শ্বামীবন্ধ লাভ করা বহু তপন্তংব ফল; এতদিন তোমাবই 
প্রীচরণ সেবা করিস। মহা সুখে কালাতিপাত করিয়াছিমাম । আজ 
ভুমি আমাকে ছাড়িয়া যাইতেছ, অন্মতি কব, যে, ধাসীও তোমার 
সহগামিনী হউক। [তোমাৰ বিহনে আমি এক মূহূর্তও জীবন. 
ধারণ করিতে নৃক্ষম হইব ন।” 
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কালীকুমার বাবু পত্বীব এই বাক্য শ্রবণ করিয়! চমকিত হইলেন, 
পরে ধীরে ধীরে বলিলেন “তুমি বালিকা, তোমার এ সঙ্কল্প পরি- 
ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। বিশেষতঃ তুমি চলিয়া গেলে, এই বিপুল 
সম্পত্তি কে রক্ষণাবেক্ষণ করিবে ?৮ 

হরন্ুন্দরী বলিলে,_ “আমার সমস্তই তুমি, তোমাকে ছাড়া এ 
জীবনে অন্য কিছুই কামনখ করি নাই। তোমাকে ছাড়িয়া আমি 
তিলাদ্ধ জীবন ধারণ কবিতে পাব্ব না। অতএব দাসীর 
প্রার্থনা পুর্ণ কর” এই বপিয় সতী স্বামীর যুশলচরণ বক্ষে ধারণ 
ববিলেন। 

কালীকুমার বাবু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, “তোমার 
এই সৎ-ইচ্ছার বাধ প্রদান কব্বা পাপে লিপ্ত হওয়া সঙ্গত নহে। 
কিন্তু আমি যাহা যাহা বলিলাম, তাহা একটু বিবেচনা করিয়া যাহা 
কণ্তবা বোধ কব, তাহা! কবি 1, 

হরুন্দবী অশ্রু নিষিক্ত সুন্দর মুখ থানি প্রফুল্ল হইল। তিনি 
বলিলেন, “আমি বিশেষ চিন্তা না কখিয়া তোমার নিকট অনুমতি 
প্রার্থনা কৰি নাহ |” 

নিকটে কালীকুমার বাবুর বিশ্বস্তা দাসী পুষ্পী ছিল, দম্পতির 
কথোপক্থন শ্রবণ কপ্রিযা, সে ক্রন্দন কবিষ। উঠিল। 

তার পব দিন প্রাতঃকালে, কীন্তিপাশ। গ্রাম অন্ধকার করিয়া 
২২ বৎসর বয়সে শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে কালীকুমার বাবু স্বর্গা- 
রোৎণ কিলেন। 

সকলে ধবদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার জন্য আয়োজন করিতে 
ছেন, এমন সময় তাহাবা সভয়ে দেখিতে পাইলেন ঘে মৃত বাবুর পার্থ 
আলুলায়িত কুস্তল৷ সর্বাভরণ ভূষিত এক রমণী মুন্তি বসিয়াছেন। 
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ম্নকলেই চিনিলেন যে পতিপ্রাণা সতী পতির মৃত দেহ ক্রোড়ে ধারণ 
কৰিয়া সাক্ষাৎ সাবিত্রীর ন্যায় কৃশান্ত কবল হুইতে মৃত পতিকে 
বাচাইবার জন্যই যেন উপবেশন করিয়াছেন । 

গুরুদেব ৬ রামকিস্কর তকভূৃষণ গলদক্র লোচনে বলিলেন “মা!” 
একি, তুমি এই ভাবে এই স্থানে কেন বহিয়াছ ?” 
* সতী বলিলেন, পদেব! আমার ইহার পাশে বসিবার স্থান 
ভিন্ন আর দ্বিতীয় স্থান কোথায় আছে? আপনাব! আর বিলম্ব 
করিতেছেন কেন, ত্বরাধ আমাদের মহা প্রস্থানের উদ্যোগ 
করুন ৮ 

গুকদেব এবং অন্ান্ত সকলে শিহরিয়া উঠিলেন। কেহ কোন 
বাক্য প্রয়োগ করিলেন ন।। সাধ্বী আবাব বলিলেন, “আপনার! 
কি আমার কথ! শুনিতে পাইতেছেন না? শীঘ্র আয়োজন করুন। 
& দেখুন আমার জন্য তিনি অপেক্ষা করিতেছেন” 

গুকদেব কার্দিতে কীদিতে বলিলেন, “মা! তুমি ধৈষ্যেপ্ণ 
মাক্ষাৎ প্রতিমুন্, অত অধীরা হইও না। তুমি বয়সে বালিক। হইলেও 
বুদ্ধিতে অতি প্রবীণ । তোমার এই কিশোর বয়সে এই সঙ্কর 
পরিত্যাগ করাই যুক্িসঙ্গত। দেখ তোমার এই অতুল এখন, 
অগণিত দাসদাসী বহিয়াছে। ইহাদের ফেলিয়া, আমাদের 
বাবে ছুঃখ লাগবে নিমপ্র করিঘা, মা লক্ষি! তুমি কোথায় অস্তথিতা 
হইতেছে? তুমি আমাদের জমনী, এতগুলি সন্তানকে মাতৃহীন 
করিয়া তোমাকে যাইতে দিব না”, 

গুকদেব অশ্রপাত করিতে লাগিলেন। সতী শিরোমণি বলিলেন, 
“গুরুদেব! আপলি আমাংদর পবম পুজ্য, শাস্ত্ানুারে ঈশ্বর 
তুল্য, আপনি পাও হইয়। কি প্রকারে আমাকে এই ধর্ম 
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হইছে বিরত করিতেছেন? আমার প্রাণ ত তাহার সঙ্গে চলিয়া 
গিয়াছে, স্থধু দেহট! পড়িয়। রহিয়াছে । আপনারাই আমার হই 
সকলকে রক্ষণাবেক্ষণ কবিবেন। তিনি ইতিপুর্কে অপনাদের নিকট 
দেই মর্মে আদেশ করিয়াছেন। 

এই বিপুল পশ্বরধ্য এবং অগণিত দাসদাসীর কথ! বলিলেন, আমার 
ইহা হইতে কোন আবশ্তক নাই, আমি বাহার পর্দপেবিকা দাসী 
ছিলাম, তাহারই সঙ্গে যাইতেছি। কেন আমাকে এই মহৎ কার্ষ্যে 
বাধা প্রদান করিপ্া অধন্মের ভাঁগী হইতেছেন। এখন যাহাতে 
সত্বর আমাদের অন্তিম কার্ষয গেষ হয়, তাহাব আয়োজনে গ্রবুত্ত 
হউন (৮ 

অনেকক্ষণ বিলম্ব দেখিয়া! পতি প্রাণা সতী কুপিতা হ্ইালন । 
নিকটবন্তী অনুচরদিগকে শীঘ্র প্রস্তত হইবার জন্তঠ আদেশ করিলেন। 

হরন্থন্দরীর নয়নে একবিন্দু অশ্রুও নাই ? বিস্ফাবিত নীল লোচন- 
যুগল রক্তবর্ণ, কেশজাল উচ্চঙ্খল। মৃত পতির অন্ুগমনেব জন্ত যেন 
তাহার অত্যন্ত উৎসাহ উপস্থিত হইয়াছে। 

ক্রমে ভ্রমে আত্মীয় স্বজন গুরু পুবোহিত, একে একে সকলেই 
তাহাকে সহুমবণ হইতে 'প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা কবিতে লাগিলেন । 
কিন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সতীর হৃদয় টলিল না। তিনি যুক্ত কণ্ঠে বলিলেন__ 
ণমদ্দি এই ভাবতবর্ষের সমস্ত বজ্রবাঁজি, এবং সমস্ত পৃথ্বীর অধী- 


স্পা শা াািশীীীছি 


*. "াতিশওঃ কোট;দ্ধ কোটাচ যানি রোমাণি মানবে । 
তাবৎ কালং বসে স্বগং ভর্ভারং সান্ুসচ্ছতি ॥ 
ব্যালগ্রাহী যথাব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ ॥ 
এব মুদ্ধত্য ভর্তাবং তেনৈব সহমোদতে।' 
পরাশবসংহিভা। চতুর্থোহধ্যান্ 
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শ্ববী হই, তথাপি আমি এই সঙ্কল্প ত্যাগ্র কবিৰ না। ক্আপনার! 
বিলম্ব কবিয়া আমাকে আর কষ্ট দিবেন না। আমি যতক্ষণ ইহার 
মহিত এক চিতায় শয়ন না করিব, ততক্ষণ মধ্যে কিছুতেই আমার 
শান্তি হইবে ন1। 

এই প্রকার নানাবিধ বাক্বিতগ্ায় সেই দিন পেই রাত্রি গত 
হইল। কিন্তু কিছুতেই পতি প্রাণ স্বামীর শৰদেহ ত্যাগ করিয়া 
মুহুর্তের জন্ত স্থানাস্তবিতা হইলেন ন1। 

পরদিন প্রভাতে গুকদেব এবং অস্ঠান্ত সকলে বপিলেন “মা! 
তুমিত চলিলে, কিস্ত তোমাব স্বামীব আদেশ পালন হইল কৈ? 
একটা পোষ্যপুক্র রাখিয়া না গেলে তোমার শ্বশুর বংশের জলাপগ্ 
লোপ হুইয়! যাইবে । অতএব ইহাব একট। প্রতিবিধান করিয়! যাহ! 
কর্তব্য বোধ হয় করিতে পার।” 

হরহ্রন্দবী বলিলেন_“আপনার! চেষ্টা করিয়া অবিলঘ্বে ছেলে 
আনয়ন ককন, নে পর্যন্ত আমি অপেক্ষা কবিতে স্বীকৃতা আছি ।” 

রাজ! বামমোহনবাষেব প্রবোচনায় বুটিখগবর্ণমেণ্ট, তখন সতী 
দাহ নিবাধণ আহনের পাওুলিপি করিয়! “সিলেক্ট কমিটির” (5910 
090101069 ) মতেব জন্ত প্রবণ করিয়াছিলেন। তৎকালে গ্রতোক 
জেলার মাজিষ্রেট সাহেবের উপর আদেশ ছিল যে, তাহার শাসন 
মধ্যে কোথাও সতীব ইচ্ছার বছিভূর্তে সতী দাহ না হয়, তৎ- 
প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। এই সংবাদ অচিরাৎ বরিশালে পহছিলে 
তত্রত্য মা্দিস্রেট সাহেব, পুলিশসাহেব এবং সরবরাকার সাহেব তৎ- 
ক্ষণাৎ কীন্তিপাশা আগমন করিবার জন্ত রওনা] হইলেন । এদিকে 
যাহাতে পোষ্যপুক্র গ্রহণ কর! ন1 হয়, তজ্জন্ত তারিণী চৌধুরাণী এবং 
তাহার অমাত্যব্থ বিশেষ চেষ্টা) করিতে ল।গিলেন। এই পক্ষ 
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হইতে নান। চেষ্টা করাতে নিকটবর্তী স্থানে পোষ্যপুক্র পাওয়া 
গেল ন!। 

এইরূপে ক্রমাগত ছয় দিবস গত হুইল, মৃতদেহ গলিত হইয়া 
তাহাতে অনংখ্য কৃমির উদ্ভব হইল। পতিপ্রাণা এই কণ্পেক দিন কোন 
প্রকার থাদা দ্রব্যস্পর্শ করেন.নাই। কেবল হুর্য্যান্তের অতাল্প পুর্বে 
মৃতদেহের বৃদ্ধান্ুষ্ঠ ধৌত করিয়! দেই জল পান কবিতেন। 

বিপক্ষগণেব নান চেষ্টা ব্যর্থ করিয়। ৮ শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, 
৬ কিশোরচন্ত্র মহলানবিশ, ৬ গৌবচন্দ্র কবিভূষণ, ৬ নীলচন্ত্র সেন 
প্রসৃতি আমীব পিতামহদেবকে আনয়ন করিলেন । 

সপ্তম দিবসেব হৃর্ষেযোদয়ে বথাশান্ত্রস্থমোদিত পোষ্যপুত্র গৃহীত 
হাইলে, দেবী হবস্থুনারী স্বীয় ক হইতে উন্মোচন পু্ক এক মহাধুণ) 
মুক্তাব মাল! পুত্রকে অর্পণ কবিলেন। * পরে সেই পুত্রকে উল্লি- 
িত আত্মীয়গণেব হস্তে সমর্পণ পৃর্বক স্বামীসহগামিনী হইতে প্রস্তত 
হইলেন। 

এদিকে যথা স্ময়ে সাহেবগণ, এখানে পহুছিয়া দেখিলেন যে, 
সাক্ষাৎ অগ্রিব ম্যায় তেজস্থিনী এবং ভগবতী ববাজরাজেশ্ববীর হ্যায় 
রূপবতী কামিনী, মৃতদেহেব সহিত হাস্তবদনে শ্বশানে যাইতেছেন । 
স্াহেবগণ তাহার কিশোর বয়দ এবং অসামান্য বপলাবণ্য দর্শন কবিয়ু! ' 
যুগপৎ ছুঃঘিত এবং আশ্চ্যযান্িত হইলেন। মাজিদ্ট্রেট সাছেব বলি- 
লেন-_পমা ! তুমি কেন এই অপার খবর; এবং পুত্র পরিত্যাগ করিয়! 
অকালে তোমার এই সোনার দেহ ভন্মীভূত করিতে যাইতেছ? 
আমরা! তোমাকে অনুবোধ করিতেছি, তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়! সন্তান 
প্রতিপালন করতঃ অগ্ঠান্ত ধন্মোপার্জন কর |” 





*. এই মুক্তার মূল। আমাদের ঘরে এখনও আহে। 
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সাহেবের বাক্য শ্রবণ করিয়! দেবী বলিলেন "সাহেব! আঁমা- 
দের হিন্দু-রমণীগণের ইহা হইতে আর অধিক ধর্ম নাই। যেজন্ত 
পিতা মাতা আমাকে বিবাহ দিয়াছিলেন, আজ তাহাই প্রতিপালন 
করিতে যাইতেছি। আমাকে বাধা দ্ির। আপনাদের কোন ফল 
নাই, বরং পাপসঞ্চয় হইবে ।” 

' অন্তান্ত সাঁহেবগণও অধিক বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু সভীর 
হৃদয় টলিল না। এদ্দিকে চিত! প্রজ্জলিত হইলে মাজিষ্রেট সাহেব 
বলিলেন “দেখ, তুমি যদি চিতা হইতে কোন প্রকার পলায়ন কর, 
তাহা হইলে তোমাকে আমি কঠোর শান্তিবিধান করিব।” 

দেবী হাস্তড কবিয়া বলিলেন, “আপনি মে বিষয় নিশ্চিন্ত থাকুন, 
আমার পলায়ন করা দুবে থাকুক, আমাব কেশাগ্রও কম্পিত হইবে 
না। আপনাব! এই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়। দেখুন।” 

চিত! প্রস্তৃত হইলে পব, শবদেহ তাহাতে ঠাণন করা হইল। 
দেবী হরস্থন্দবী তখন ন্নাত। হইয়া, অঙ্গের যাবতীয় আঁভরণ খুলিয়া 
একে একে নধবা বমণীগণকে বিতরণ করিতে লাগিলেন। সকলের 
সহিহ হাস্তমুখে আলাপ কাবিয়া প্রত্যেকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ 
কবিলেন। শ্বশানে তখন সহস্রাধিক স্ত্রীপুরুষ, বালক বালিকার 
সমাগম হইয়াছিল। এই বিবমঙ্জনমর্দ। “নির্বাত নিষল্প-ইব* 
কাহারও মুখে একটি কথা নাই, সকলেই নিস্তব্বভাবে, সেই স্বর্গীয় 
দেবীর পানে চাহিয়া রহিলেন। 

যখন সকলের নিকট বিদায় প্রহণ শেষ হইল, তখন ৬ কিশো র- 
চন্দ্র মহলানবিশ মহাশয় বলিলেন “মা! আমার আর একটি কথ 
আছে, তুমিত অন্তঃস্বত্বা হইন্ধেও পার, তবে স্বীয় জীবনের সহিত 
আর একটা ক্রণের জীবন কেন নাশ করিতেছ ? 


১০ আমার পূর্বপুরুষ ৷ 


এই বাঁকা শ্রবপ করিয়া হরলুন্দরীর বিশাল লোচন যুগল হইতে 
যেন অগ্রিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। তিনি উচ্চৈঃস্ববে ডাকি- 
লেন, “পুষ্পি £” পুম্পী দাসী সেই স্থানেই ছিল, কীদিতে কাদিতে 
নিকটে আপিলে, তিনি বলিলেন। “আমি কোঁন তারিখে খতুন্নান 
করিয়াছি, তুই বল।» 

পুষ্পী কাদিতে কীদিতে বলিল, যে দিন কালীকুমাৰ বাবুব মৃত্তা 
হইয়াছে, ভাহার তিন চারি দিন পূর্বে ভবন্ুন্দরী খতু স্নান করিম 
ছিলেন। 

পুষ্পীর কথা শেয হইলে, তিনি বলিলেন, “এখনও আমাকে বিবত 
করিতে কেন বুথ! চেষ্টা করিতেছেন ।” 

এমন সময় আমাব পিতামহকে সহ ত্াহাব পিতৃশ্বসা শ্রীমতী 
তথায় উপস্থিত হইয়া, পুভ্রকে কাদিতে কাদিতে মাতৃ-ক্রোডে দান, 
করিলেন । দেবী হ্রস্ন্দবী পুত্রকে শিবশ্চ,স্বন পূর্বক আশীর্বাদ করিয়। 
বলিলেন, “তুমি যে বংশে আসিয়াছে আশীর্বাদ করি যেন পিতা 
পিতামহাদির ন্ায অক্ষয় কীন্তিবান এবং ধান্রিক হও 1” 

পবে ননদিনীব দিক দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিযা বলিলেন, “বোন ॥ 
আমার রাজকুমারকে তোমার কবে অর্পণ করিলাম। দেখিও এ 
বালক মাতৃহীন হইয়াছে বলিয়া, যেন কখনও জানিতে ন। পাবে 1৮ 

তারপর গুরুজনদিগকে প্রণাম, সমবয়স্কাদিগেব সহিত সাদর সম্ভাষণ 

এবং ন্যুনবয়স্কার্দিগকে আশীর্বাদ করিয়া তিনি হাস্ত মুখে চিতায় স্বামীর 
বাম পার্খেশয়ন কবিলেন। 

শ্শানবদ্ধুগপ তখন তীহাকে স্বাযীর সহিত বন্ধন করিতে চাহি- 
লেন। তিনি হস্ত দ্বাবা নিষেধ করিয়া, অগ্ি প্রজ্জলিত করিবাব 
আদেশ প্রদান করিলেন। 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । ১১১ 


অচিরাৎ অগ্নি প্রদত্ত হইল। ধুপ, গুগ্গুল, অগুর, দ্বৃত প্রভৃতির 
সহিত মিশিয়া, চন্দন কাঙ্ঠোপরি অগ্নিদেৰ ভীষণ প্রজ্ঞলিত 
হুইলেন॥ অগ্নি মধ্যে সতীসীমস্তিনীর পৃত শবীক ষেন সাক্ষাৎ সতীর 
্তায় দৃষ্ট হইল। তাহার একটা কেশাগ্রও কম্পিত হইল ন|। ফে 
তাবে স্বামীর পার্থে শয়ন কবিয়াছিলেন, সেই ভাবেই তাহার সহিত 
স্বর্গ গমন কধিলেন। চতুর্দিকে হবিধ্বনির গম্ভীর রবের সহিত সেই 
পুণাময় দেহ ছুইটি অচিরাৎ্ ভশম্মাবশেষ হইয়া গেল। ছুইটী মহ! 
প্রাণ এক সঙ্গে সেই মহাত্মায় বিলীন হইল ॥ 

উপস্থিত সাহেব মণ্ডলী ভাবিয়াছিলেন যে, অগ্নির উত্তাপে শরীর 
দহন করিতে আরস্ত করিলে হরন্থন্দরী দেবী অবশ্তই প্রাণ রক্ষার 
জন্য চেষ্টা কবিবেন। কিন্তু তাহার! যখন দ্বচক্ষে দেখিলেন যে, 
তাহ্থাব মস্তকের কেশাগ্র পর্যন্তও কম্পিত হইল না, তখন তাছারা 
অশ্রমোচন কারিতে করিতে সতী হবসুন্দরীকে অশেষ সাধূবাদ প্রদান, 
কৰিয়! ধীব পদে প্রস্তান কবিলেন। 

হবসুন্দরী, দেবী যখন পতিসহগামিনী হইয়'ছিলেন, তখন তার 
বয়ঃক্রম ষোড়শব্ব মাত্র। চিতা নির্বাপিত হইলে, সকলে সেই 
পৃতভন্মবাশি অক্ষে লেপন করিয়া, কতক কতক গৃহে লইয়া 
গেলেন। সন ১২৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসেব শেষ ভাগে সতী 
শিবোমণি স্বামীসহ অক্ষ স্বর্গ ভোগ করিকার জন্য মহা প্রস্থান 
করিলেন। 





যন্ঠ পরিচ্ছেদ । 





৪ পপ ৪ 


৬ বাবু রাজকুমার সেন। 





থে সময় স্বজনগণ প্রতিপালক, ধার্টিক প্রাবব, ৬ কালীকুমব 
বাবু এবং তদীয় পতিপ্রাণা পত্বী সতীকুল শিরোমণি দেবী হরজুন্দবা 
স্বর্গীরোহণ করেন, তখন আমাব পিতামহ দেব অত্যন্ত কিশোর 
বয়স্ক ছিলেন । বৈষ্যফ়িক কাধ্য রক্ষাৰ ভাব ৬ কালীকুমার বাবুর 
অন্থমতি ক্রমে ৬ রামকিঙ্কর তর্কভৃষণ এবং ৮ নন্দছুলাল ভট্টাচার্য 
মহাশয়গণের প্রতি অর্পিত হয়। তৎকালে উল্লিখিত মহোদয়গণ 
এবং ৮ শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ৬ কিশোরচন্ত্র মহলানবিশ, ৮ 
গৌরচন্ত্র কবিভূষণ প্রভৃতি সকলেই এক মনে বৈষয়িক কার্য্ের 
উন্নতি বিধান করিতে লাগিলেন । 

এ দিকে রাজকুমার বাবুকে নাবালক পাইয়া! শক্রর! নান! প্রকার 
বৈষয়িক অনিষ্ঠ কবিতে লাগিল। নানা প্রকাব বৃথা মোকদ্দমাদ্দি 
দ্বারা যাসাতে এই পক্ষ নিধ্যাতন হয়, হার অশেষ চেষ্ট/ করিতে 
লাগিল। গুনিয়াছি ষে, এই প্রকার শত্রুতার উভয় পক্ষে এতদূর 
মনোবিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল যে, একে অন্যের নাম পর্যন্ত শ্রবণ 
করিতে পাবিতেন না । 


ষ্ঠ পরিচ্ছেদ + ১১৩ 


ুরু-ঠাকুরগণের কর্তৃত্বাধীনে, বৈষয়িক কোন প্রকার উয়্তি 
হওয়া দুরে থাকুক, বরং অন্যান্য মামলা। মোকরদীমায়, বহুতর অর্থ ব্যয় 
হইয়াছিল। 

রণমতী গ্রাম নিবাসী ৬ টন্ত্রকিশোর সেন মহাশয় অতিশয় সমৃদ্ধি- 
শালী গৃহস্থ ছিলেন। তিনি একজন অতি প্রধান ভূম্যাধিকারী না 
হইলেও নগদ্দশ্টাক1 এবং জম! জমিতে বড় কম ছিলেন না) ঠাকুর- 
দিগের কর্তৃত্ব সময় অতি নামান্য কারণে ৮ চন্দ্রকিশোর সেন মহা- 
শযের সহিত ত্ামাদের বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। ৬ চন্ত্রকিশোগ 
সেন মহাশয়, অতিশয় বুদ্ধিমান এবং ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন; 
স্ৃতরাং তাঁহাকে নির্যযাতন করিবার জন্য নেক লোক খঙ্ঠাহস্ত 
ছিলেন। এই স্থযোগ পাইয়া তন্মধ্য হইতে অনেকে আসিয়া! আমা- 
দের পক্ষাবলম্বন পূর্বক, যাহাতে পুর্বব শত্রুতা শোধ হয়, সেই চেষ্টা 
করিতে জীগিলেন। ঠাকুবগণ লেখা পড়ীদ্ষ গপ্ডিতত হইলে কি 
হয়, বৈষয়িক কার্যে ততদূব দক্ষ ছিলেন না) নানা! লোকের 
প্রবোচনায় উত্তেজিত হইয়া! একটা অতিশয় গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ 
কবিয়াছিলেন। 

যখন এই প্রকার বিবার্দ চলিতে ছিল তখন, আমাদের এস্বানে 
একট! জন্রুব উঠ্ঠিল যে, চন্দ্রকিশোব নেন মহাশয়, আমাদের বতেক 
প্রজাবাড়ী লুঠ করিস়1, তাছাদের গৃহ তম্মাবশেষ কবিয়াছেন। বাস্ত- 
বিক এই জনরব নিতাস্ত অমূলক । দ্ধ, ঠাকুরদের, চন্ত্রকিশোর 
সেন মহাশয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়! দেওয়ার জন্য, ছুইলোক 
কর্তৃক এই প্রকার প্রবাদ উহ্জিয়াছিল। 

এই জনপ্রবাদ এখানে প্রচারিত হইবামাত্র, কোন প্রকার তথান্্‌- 
সন্ধান না করিয়া, কি গ্রকার এই অপমানের প্রতিশোধ দেওয়া হইবে, 

৮ 


১১৪ আমার পূর্বপুরুষ । 


ভজ্জন্ত সকলে একত্র হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। নানা জনে 
নান! উপা্ন উদ্ভাবন কবিলেন। কিন্তু কোনটাই কর্তৃপক্ষের মনোনীত 
হইল না। অবশেষে ঠাকুবদের মধ্যে একজন বলিলেন, যে, যখন 
চন্দ্রকিশোর সেন, আমাদের অপমান করিয়াছেন, তথন তাহার নিজের 
বাড়ী লুটপাট করিযা, তাহাব গৃহ ভম্মাবশেষ না করিলে, কিছুতেই 
ইহার প্রতিবিধান হইতে পারে না। ছুষ্টলৌকগণ' অমনিই এই 
অপমাঁনকর কার্ষ্যে সম্মতি দান কবিল। ৬ গৌরচন্দ্র কবিভূষণ, 
৮ শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় এবং আর এছুই একজন ভদ্রলোক, এই 
প্রন্তাবেব প্রতিবাদ কবিয়া বলিলেন, যে, সত্যই যদি চন্দ্র সেনের পক্ষ 
হইতে তোমাদের (আমাদের ) প্রজাবাডী লুস্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা 
হইলে তোমবা, সেই প্রকাব তাহাৰ প্রজীবাভী লুন কর, 'এবং 
অন্ত প্রকারে তাহার ষাহাতে অনিষ্ট হইতে পাবে, সেই উপায় চিন্তা 
কর। 

এই প্রস্তাব কেহই গ্রাহ্য কবিলেন না, ঠাকুবগণ উন্মত্ত হইয়া, 
তাহাদের প্রস্তাবিত বিষয়, কার্যে পরিণত করিতে উদ্যোগী 
হইলেন । 

অচিবাৎ ৰহু সংখ্যক অস্ত্রধাবিলোক ১২৪২ সনের ২রা পৌৰ 
তাবিখ, চন্ত্রকশোর দেন মহাশয়েব বাড়ী লুগ্ঠন কবিতে অগ্রসর 
হইল। 

চন্দ্রকশোব সেন মহাশয় যদিও পূর্বে ইহার জনরব শুনিয়াছিলেন, 
তথাপি যে, ভদ্রলোকেব পক্ষ হইতে কে!ন সম্মানিত ভদ্রলোকের বাড়ী 
লুষ্ঠিত হইবে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। অকম্মাৎ জল প্রবাহ্‌- 
বৎ, বছ সংখ্যক অস্ত্রধারি লোকেব সমাগম দেখিয়া, স্ত্রীলোকদের কোন 
প্রকার অপমান না হয়, এই ভয়ে মূল্যবান ত্রব্যাদি্দহ তাহাদের 
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স্থানান্তরে প্রেরণ করতঃ কতিপয় অস্ত্রধারি লোকসহ, আক্ণ- 
কারীদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অসংখ্য লোকের 
সহিত, অল্প সংখ্যক লোকের সম্মুখ সংগ্রাম কতক্ষণ? অচিরাৎ 
তাহার! চতুর্দিকে পলায়ন করিলে, আক্রমণকারিগণ পঙ্গপালের সানথ 
সমস্ত বাড়ী ছাইয়া ফেলিল। লুঠপাট কবত্তঃ জয়ধ্বনি কবিয়া 
উচ্ছৃঙ্খল লোক প্রবাহ ফিরিয়া গেল। 

শুনিয়াছি, যখন চন্দ্রকিশোব সেন মহাশয়ের নিজের গৃহ মধ্যে 
লৃষ্ঠন কবিতে লোক প্রবেশ করিয়াছিল, তখন তিনি অথবা তাহার 
পক্ষের লোকেরা ২শুটী 'এপক্ষীয় লোক শমন সদনে প্রেরণ কবিয়া- 
ছিল। 

এই ঘটন! চতুর্দিকে প্রচারিত হইবামাত্র, দেশীয় যাবতীয় লোক 
ঠাকুবদের এই জঘন্থ অত্যাচাবের প্রতিশোধ দেওয়ার জন্য থা হস্ত 
হইল। এদিকে মোকদ্দমা স্থাপিত হইলে, পুলীশকর্শচাবীতে চতুর্দিক 
পবিপুর্ণ হইল। ঠাকুরগণ, এবং অন্তান্ত আদামীগণ পলাম্মন 
করিলেন । 

এই ঘটনার সময় আমাব পিতামহ দেবেব বয়স চতুর্দশ বৎসর 
মাত্র । পুলীশকর্ম্মচাবী তাহার নিকট এই ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাস! 
করিলে তিনি ষথার্থ বিষয় বর্ণনা কবিলেন। পুলীশকর্ম্মচাবী এবং 
অন্যান্স সকলে, এই সত্য কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে অত্যন্ত 
সাধুবাদ প্রদান কবিলেন । 

এই ঘটনা যখন ঘটিয়াছিল, তখন ৮ তাবিণী চৌধুবাণী জীবিত 
ছিলেন! তত্ক্ষণাৎ এই সুযোগ অবলম্বনে, যাহাতে এই পক্ষ 
নির্যাতন হইতে পাবে, তজ্জন্ত সাধ্যান্ুসারে চেষ্টা করিতে আরন্ 
করিলেন । ঠাকুবগণ অন্তান্ত আসামীসহ অচিবাৎ ধৃত হইয়া বরিশালে 
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প্রেরিত হইলেন । তথায় বিচারে, ঠাকুরদের পাঁচ বৎসর কারাবাস, 
এবং অন্তান্য অপরাধিগণের অপরাধান্ুসারে দণ্ড বিধান হইল। 

উছিগ্রণ কারাবাসে প্রেরিত হইলে, বৈষয়িক কার্য বিশৃঙ্খলভাবে 
চলিতে লাগিল। তারিণী চৌধুরাণীর পক্ষ হইতে সদর মফ:ম্বলে 
নানাপ্রকার উৎপাত এবং দৌরাস্ম্য হইতে লাগিল। ঠাকুপ্লগণ 
কাবাগারে থাকিয়া! বৈষয়িক কার্ধ্য করিতেন বটে, কিন্ত অন্যান্তি 
কার্যের ভার, ৮ গৌবচন্দ্র কবিভূষণ, ৮ নীলচন্ত্র সেন, ৬ কিশোর- 
চন্দ্র পেন, ৮ শিবশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়গণকর্তৃক নির্ববাহছিত 
হইত। 

সন ১২৪৪ সালে ভদ্রাসন লইয়া! অতিশয় বিবাদ উপস্থিত হুইয়] 
বণ্টনের মোকদ্দম! দায়েব হইলে, বরিশাল হইতে ৮ নরহরি শিরোষাণ 
পঙ্ডিত সদরওগ্নালা (58০-88) স্বয়ং উপস্থিত হইয়া! বাড়ী 
অংশানুদারে বণ্টন করিয়। দ্য়াছিলেন। উভয় পক্ষ হইতে বল! হইল 
যে, এক পক্ষ অন্ত বাড়ী স্থানাস্তবিত না হইলে কিছুতেই বিবাদের 
অবসান হইবাব দত্তব নাই। তথন স্থির হইল যে, ৮ তাবিণী চৌধু- 
রাণীর পুভ্র, ৬ চন্দ্রকুমার সেন মন্ুমদাব মহাশয় এ পক্ষ হইতে দালান 
এবং অন্যান্য স্থানের মূল্য বাবদ ৪৩৫০ টাকা নগদ লইয়া অস্ত বাড়ী 
গমন করিবেন। এইরূপ লিপি স্ডির হইলে নাজিবপুর জমিদারিৰ 
সদর খাঞ্জনাব দায় ৬ তারিণী চৌধুবাণীর ৰসতি দাল।ন নীলাষ 
হুহলে এ পক্ষ হইতে হরচন্দ্র দাস নামে মং ৮২৫ টাকা মূল্যে খরিদ কর! 
হম। এই খরিদ হইলে পুনরাম্ন অত্যন্ত বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাতে 
উক্ত পণ্ডিত মহাশয় সরে জামিনে পঁছ্ছিয় স্থির করিহোন যে, পুর্ব 
কথিত ৪৩৫০২ মং টাক! হইতে ৮২৫ টাক1 কাটাইয়! দিয় ম ৩৫২৫২ 
টাক! নগদ গ্রণপূর্ববক ১২৪৫ সালে ২*শে অগ্রহায়ণ পৃথক বাড়ীতে 
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ভল্লাদন স্থাপন করিলেন।* এই হুইতেই বড়হিস্তা, এবং ছোটহিস্তা 
নামে উভয় বাড়ী অভিহিত হইল। 

সন ১২৪৭ সালে রাজকুমার বাবু স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করিয়! 
অসাধারণ দক্ষতা এবং পারশ্রমের সহিত বৈষয়িক কার্য নির্বাহ 
করিতে লাগিপেন। তাহার স্বর্গীয় পিতৃদ্েব যে দমন্ত বন্দোবস্ত 
অসম্পূর্ণ রাখিয়া, লোকলীলা! সম্বরণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে অনেকগুলি 
তিনি স্বয়ং বন্দোবস্ত করিয়া বার্ষিক আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । 

কার্ষযভার হুন্তে গ্রাহণ করিয়া, তিনি তিনটি থারিজ! সম্পন্ধি থরিদ 
করেন, এবং তাহার অব্যবহিত পরে ভরদ্রাসনে অন্ঠান্ত ইষ্টকালর 
নির্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাহার পিভৃপিতামহ কৃত, এক 
তালাগুণির উপর কতিপয় দোতাল৷ গৃহ নির্মাণ করিয়া, বহিব্বাটাতে 
একটা চক মিলাইয়। ছিলেন । 

বড়হিন্তা, এবং ছোটহিস্ত! পৃথক হইলে আমার পি্ভামহদেব, নিজ 
বাড়ীতে এক ছুর্গামণ্ডপ নিম্মাণ করিয়া, তাহাতে মহামায়ার অর্ন! 
করিতে সঙ্কল্প করিলেন । প্রভূত অর্থব্যয় করিয়! অতিশয় কারুকার্ধ্য 
শোভিত ইষ্টকনির্মিত সুন্দর একটা ছুর্গামগ্ডপ নিম্মাপ করিয়া তছুৎ- 
সর্গোপলক্ষে বহুতর টাক! খরচ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে আমাদের 
বহির্বাটীস্থ এক সামান্য গৃহে উভয় বাড়ীর স্বতত্ত্র স্বতন্ত্র পূজা হইত। 

এই ঘটনার কিছুদিন পরে সেলিমাবাদ পরগণা'ব জমিদার ভূ- 
কৈলাশ নিবাসী স্বর্গীয় রাজ! ৬ সত্যচপণ ঘোষাল বাহাছবর মহারাজ- 
গঞ্জে আগমন করিলে, সেলিমাবাদ পরগণাব যাবতীয় ভূম্যধিকারী 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন ' আমার পিতামহ দেবের 








* নরহনি শিরে।ষপি পণিত-কৃত রোয় দাদ। 
তাং২”শে শ্রাবণ ১২৪৪ সাল। 
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সহিত রা'জ! বাহাছুর আলাপ করিয়া সাতিশয় সন্তষ্ট হইলেন। নানা 
কথাচ্ছলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, যে রাজকুমার বাবু বৈষয়িক কার্যে 
লিপু হইয়া পুর্বব উছিগণ হইতে তাহার নাবালকী সময়ের নিকাশাদি 
লইয়াছেন কিনা। আমার পিতামহ দ্রেব সে পর্যান্ত কাহারও নিকট 
হইতে এই প্রকার হিসাব লইয়া ছিলেন না। সুতরাং রাজাব নিকট 
তাহা বলিলে, তিনি ভূতপূর্ব্ব উছি, এবং প্রধান অমাত্যগণের নিকট 
হইতে এই প্রকার কাগজ লইতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । 

আমার পিতামহ দেব বাড়ীতে পৌহুছিয়া, ঠাকুবদেব এবং 
অন্ঠান্য অমাত্যগণের নিকট এই প্রকার কাগজ তলপ কবিয়াছিলেন। 
কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। স্ৃতবাং সে 
সমস্ত কাগজ দাখিল হইয়াছিল কিনা, তাহা জানিতে পারি নাই। 

রাজকুমার বাবু অতিশয় সুন্বব পুরুষ না হইলেও তিনি একেবারে 
কুৎসিৎপদ বাচ্য ছিলেন না) ত্বীহার শরীর এবং পেশী সমুহ অতিশয় 
দৃঢ় ছিল। মুখকাস্তি গন্ভীব এবং তেজংব্যঞ্জক, ললাট প্রশস্ত এবং 
্রদ্ধয় ঈষৎ সন্কুচিত। চক্ষুদ্বয় উজ্জল এবং বিস্কারিত, মধ্যস্থ তারা 
ইটা গভীর নীগ্গ। অত্যুজ্জল শ্যামকাস্তি এবং শবীরের আগতন 
দীর্ঘ ছিল। 

তিনি, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহাদিব স্ায় প্রত্যুষে শঘ্যা হইতে 
গাত্রোথান কবিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনাস্তে ৮ পিদ্ধেশ্ববীব মন্দির 
মধ্যে বিয়া নিত্য পুজা নির্বাহ কবিতেন। তারপর বৈষয়িক কার্য্য 
শেষ কবিয়া আহাবান্তে অল্পকাঁল নিদ্রা যাইতেন। সন্ধ্যার পর গ্রত্যহ 
শ্রীমত্তগবদ্গীতা পাঠান্তে বৈষুবগণসহ ৬ হুরিসঙ্কীর্ভন হইত। রান 
কুমাব বাবু নিজে গান করিতে পারিতেন না, কিন্তু পর্বেত্র হুরিনামে 
মাতিয়া উঠিয়া স্বয়ং সেই -বৈষ্ণব মণ্ডলীর সহিত নৃত্য করিতেন । 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ । মক 


এই প্রকার সঙ্কীর্ভনে প্রত্যহ সোক়াসের হইতে সোয়ামণ পর্যান্ত 
বাতাস বৈষ্ণব সেবায় খরচ হইত । 

১২৫১ সালের বৈশাখ মাস হইতে তিনি “চৌদ্দমাদন মহোৎসবের৮ 
আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই মহোৎসব ব্যাপারে 
ভারতবর্ষস্থিত ঘাবতীয় বৈষ্ণব মন্প্রদায় এবং আখরার অধিকারিগণ 
নিমন্ত্রিত হই্াছিলেন। বৈশাখ মাস হইতে আয়োজন করিতে 
প্রবৃত্ত হইয় অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে এই কাধ্য আর্ত 
হুইয়াছিল। 

ধার্ধ্য দিনের প্রান একমাস পূর্ব হইতে বৈষ্তবমণ্ডলী পাঁধু 
সন্গ্যাসিগণ, এৰং অন্তান্ত আহৃত লোকে কীত্তিপাশা গ্রাম পরিপুর্ণ 
হইল। পিতামহ দেব, সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া উপযুক্ত বাসস্থান 
এবং খাদ্যাদি প্রদান কবিয়াছিলেন। প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে 
নিশী সময় পর্য্যস্ত হবিসন্বীর্ভনে সমস্ত গ্রাম মাভিম্! উঠিফাছিল। 
আবালবৃদ্ধবনিত! সকলে দেই হরিনাম আোতে শরীর ঢালিয়! দিয়! 
মছানন্দে সেই নামস্থুণা পানে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। 

ধার্ধ্য তারিখ আগত হইলে, বৈষ্ণব মওলীর সেবার জন্য আমাদের 
সি"হদ্বার হইতে বাঁজাবের খাল পর্যন্ত যে রাস্ত! বর্তমান আছে, তাহার 
হুই পার্খে চুলী খনন পৃর্ব্বক পর্বতাকার রাশি রাশি অন্ন ব্যপ্তুন গ্রস্ত 
হইল। ৪ 
এধিকে বৈষ্ণব মণ্ডলী আহারে প্রবৃত্ত হইবেন, এমন সময়ে 
নীলাকাশে অকন্মাৎ মেঘোদয় হইল। কুৃষ্ণবর্ণ মেঘরাশি ক্রমে ক্রমে 
বিস্তৃত হইয়া সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করিল। সুছুমন্দ পবনের সহিত 
গম্ভীর বজ্জধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। 

অকম্মাৎ এই ভীষণ প্রাক্কৃতিক বিপ্লবের উপক্রম দেখিয়া, উপস্থিত 


১১৮ আমার পূর্বপুরুষ । 


বেষ্চব মওলী এবং অন্তান্ত সকলেই চিত্তিত হইলেন। গভীর জীমৃত 
গর্জনের সহিত গম্ভীর হরিধ্বনি উখিত হইতে লাগিল। 

আমার পিতামহদেব, অকল্মাৎ এই প্রকার বিপদের আগমনে 
আতিশয় ভীত হইলেন। তাহার বিশাল লোচনযুগল হইতে অবিরল 
ধারায় অশ্রুপতন হইতে লাগিল। ন্যনাধিক প্রায় দশ সহত্র বৈষ্ণব 
সন্তান, সাধু, সন্ন্যাসী প্রভৃতির সেবার অবব্যঞজন নষ্ট হইবার উপক্রম 
হইলে, রাজকুমারবাবু তখন গলদশ্রুলোচনে ৮ সিদ্ধেশ্বরীমাতার 
সনুথে পড়িয়! উচ্চৈঃস্বরে তাহার কৃপা প্রার্থনা কবিতে লাগিলেন । 

এদিকে মেঘমাল! ক্রমশই ঘনীভূত হইয়া প্রবাহমানবাধু ক্রমশঃ 
খরতব হইতে লাগিল। এবং ততনহ অল্প অল্প বৃষ্টিবিন্দু পতিত 
হইতে লাগিল। 

আমার পিতামহদেব সংজ্ঞাশৃন্ঠ প্রায় হইয়াছেন। তীহাঁর সমস্ত 
শবীর কর্দমান্ত, কেশজাল উচ্ছংত্খল, ললাটের শির! স্কীত, এবং 
বিশাল লোচনযুগল রক্তবর্ণ। তিনি গাক্রোখান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে 
হবিধবনি করিতে করিতে, বৈধ্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে, ঝান্তীযস গড়াগন্ডি 
দিতে আরঞ্ত করিলেন । 

এই প্রকার কতিপয় দণ্ড অতিবাহিত হইলে অকল্মাৎ সেই বিপুল 
মেঘন্াশি, ধীয়ে চতুর্দিকে বিপধ্যন্ত হইয়া পডিল। অতি অল্প 
সময়ের মধ্যে আকাশ মেঘশূন্য হইল। ন্র্যদেব মেঘান্তরাঁল হইতে 
ৰাহিয় হুইন্না। উপস্থিভ বৈষ্ণব মগুলীকে, ঘেন আশ্বাস প্রদান করিতে 
লাগিলেন। 

আকাশ মেঘ নিম্মৃক্ত হইলে, উপস্থিত বৈষটবমগ্ডুলী এবং অন্তান্ত 
সাধু সপ্্যাসিগণ মধ্যে তুমুল জন্মধ্বনি উদ্খিভ হইতে লাগিল। সেই 
হ্পূর্ণ ধ্বনি দূরদুরাস্তরে গ্রতিধ্যনিত হুইয়্াছিল। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ১২১ 


তখন সকলে রাজকুমার বাবুকে অশেষ সাধুবাদ প্রদান করিয়া, 
তাহাকে বেষ্টন পৃর্ব্বক হুবিসংস্কীর্তন আর্ত করিয়াছিলেন । 

জগদীশ্বরের কৃপায় সেই লোকসমূৃহ নিরাপদে আহার করিপ্ন! 
স্ব ্থ বাসভবনে প্রস্থান করিল। 

শুনিয়াছি যে, এই বৃহৎ কার্ষোপলক্ষে নবদ্ধীপের ব্রাঙ্গণ পর্তিতগণ 
পর্যন্ত নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন । ২৬ টাক! হারে দান কর| হয়, সর্ব 
শুদ্ধ প্রায় লক্ষাধিক টাকার উপরে ব্যয় হইয়াছিল। এই কার্য এরূপ 
স্থশৃঙ্খলার সহিত নির্বাহ হইল যে, নিমন্ত্রিত বৈষ্বমণ্ডলী, অভ্যাগত 
সাধু, মন্ন্যামী এবং দেশ বিদেশস্থ যাবতীয় লোক একবাক্যে রাজকুমার 
বাবুর যশঃকীর্তন করিতে লাগিল। 

আমার পিতামহ দেবের শরীর বলিষ্ঠ হইলেও একটা কঠিন 
ব্যাধিতে তিনি সর্বদা বড়ই কষ্ট পাইতেন। মধ্যে মধ্যে নাতি হইতে 
একটা বেদনা! উপস্থিত হইয়া, ক্রমশঃ বক্ষঃ পার্খব প্রভৃতি ক্মান্রমণ 
করিলে তিনি তৎঙ্ষণাৎ মূচ্ছিত হইতেন। তিন চারি ঘণ্টা এই 
প্রকার ক্রমাগত মুচ্ছ| হইলে, কতকগুলি বমন হইত) তারপর 
ক্রমাগত সুস্থ হইতেন। বহু চিকিৎসায় এই রোগ সময় সময় যাপ্য 
হইত মাত্র। 

উল্লিখিত মহোৎসব ব্যাপার উপলক্ষে রাজকুমার বাবুর অতিশয় 
শারীরিক পরিশ্রম এবং স্নান আহার সম্বন্ধে অনিয়ম কবায়, এই ব্যাধি 
পূর্ববাপেক্ষ। অধিকতর বেগে আক্রমণ করিল । আমার পিতামহঠাকুর 
রোগ যাতনায় অতিশয় কাতর হইয়! পড়িলেন। 

নান! চিকিৎসায় কিছু প্রতিকার হইয়াছিল ? কিন্তু পূর্ববৎ যাপ্য 
হইয়াছিল না। মধ্যে মধ্যে একটু প্রতিকার হইলে কয়েক দিন 
সুস্থ থাকিতেন, আবার রোগ দ্বিগুণ তেজে আক্রমণ করিত । 


১২২ আমার পূর্ববপুকষ । 


রাজকুমার বাবুর বয়ংক্রম যখন পঞ্চদশ কি ষোড়শ বতসর, তখন 
নিদ্ধকারি নিবাঁপী ৬ কালাাদ সেন মহাশয়ের কল্তার সঙ্গে তাহাব শুভ 
পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল! আমার পিতাম হীেবীর নাম ব্রন্মমন্ী। 
তিনি তাদৃশীক্ষুবুদ্ধিম্পন্না রমণী ছিলেন ন!$ কিন্তু তাহার সরলত। 
এবং পরছুঃখকাতরত1 এখনও এদেশে প্রদি আছে । 
একা ছোট হিন্ত! হইতে যাত্রাগানের নিমন্ত্রণ রক্ষ। কাঁরয়া অপ- 
ঝ্লাঙ্ন সময় রাজকুমার বাবুর পূৃর্বেক্ত পীঢা উপস্থিত হইয়াঁছিল। 
স্মন্তণদিন যে প্রকার বেদনা উপস্থিত হইত, সেই দিনও সেই গ্রকাঁর 
বেদনা! উপস্থিত হইয়া মুহুমুহু মুচ্ছিত হইতে লাগিলেন। যে কয়েক- 
জন পরিচাঁবক তাহার সেবা কবিত, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার 
সুস্থতা দেখিতে না পাইয়। অত্যন্ত ব্যাকুপিত হইল। ক্রমে সন্ধা! 
উততীর্ণ হুইয়! রাত্রিতে পরিণত! হইল । এদিকে রাজকুম।র বাবু বারাম 
ক্রমশঃ সাংঘাতিক দেখিয়া] সকলে চিকিৎসায় বৃত্ত হইলেন । অনেক 
চেষ্টায় ও ত্বাহার সেই মুচ্ছ্দার অপনোদন হইল ন1। রাত্রি প্রহবেক 
'ত্তীত হইবার পূর্বে, আশ্রিতজনকে চিবছুঃখে নিক্ষেপ বিষ! সন 
১২৫২ সালেব ২রা আশ্বিন তারিথে কৃষ্ণাদ্থিতীকা! তিথিতে ২৪ বৎসর 
বয়সে, আমার পিতামহদেব ম্বর্গাবোহণ কবিদ্াছিলেন। 
রাজকুমার বাবুব মৃত্যু লম্বন্ধেএ প্রদেশে অনেক জনবব শুনিতে 
পাওয়া ষায়। আমি আমাৰ বিশ্বস্ত পুরাতন কর্ম্চাবী, এবং অন্তান্ত 
আত্মীয় শ্বজনগণেব নিকট যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাতে 
এই জনরব সম্পূর্ণ অমূলক বপিয়াই আমাব বিশ্বাস। কিন্ত আমার 
মাতৃদেবী, আমার পিতামহদেবেব মৃত্যু সম্বন্ধে একদিন আমার নিকট 
যাহ বলিয়াছিলেন, তাহাতে বোধ হয় যে, তিনি এই জনরব সম্বন্ধে 
অনেকট! বিশ্বাস করিতেন । আমার জননী আরও বণিয়াছেন যে, 
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আমার পিতৃদেব সেই জনরব গ্রক্কৃত ঘটনা বলিয়াই জানিতেন। 
বর্তমান সময় পধ্যন্তও এই জনরব এইদেশে এতদৃর গ্রচপিত ষে, 
তাহ! যে অমূলক, এ কথা কেহ বিশ্বাম করিতে প্রস্তুত হইবেন না। 
এখনও ভ্ট কবিগণের মুখে সেই সম্বন্ধে একটি কবিতা শ্রুত হওয়া 
যায় । আমিও সেই কবিতাঁটীব কতকাংশ জানিতাম। আমাদের 
পরম হিটতবী বান্ধব প্রবর, স্বনাম ধন্য, স্বর্নগভ মহাত্মা রেলি 
সাহেব আমাব পিতামহদেবের মৃত্যু সম্বন্ধে যাঁহাঁ বলিয়াছেন, 
এবং আমি মাতৃ প্রমুখাৎ যাহা অবগত হইতে পারিয়াছি ভাহ। 
পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণ করিবার জন্ত অবিকল লিপিবদ্ধ 
করিলাম। 

মহারাজগঞ্জ হইতে বাঁজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাছরের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া কিছুদিন পরেই রাজকুমারবাবু শুনিতে পাইলেন যে, , 
বরিশালস্থ প্রধান কার্ধাকাঁরক, কতকগুলি টাক1 আত্মসাৎ করিয়া" 
ছেন। বাজার বাক্য তখন তাহাব স্থৃতিপথাকঢ হইলে, তিনি ততক্ষণাথ 
সেই অপহৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার কবিবার জন্ত অন্ত আর একজন 
প্রধান কার্য্যকাবকে তথায় প্ররণ করিলেন । অচিবাৎ সেই ব্যক্তি 
তাহার নিকট আনীত হইলে, তিনি সেই কর্ম্মচাবীর প্রতি অত্যন্ত 
অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। অনতিবিলম্বে অপহৃত সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত 
হইয়া রাজকুমারবাবু অন্তান্ কর্ম্মচাররিগণের সহিত, তাহার নাবালগি 
সময়ের হিসাব ও নিকাশ তলপ দিয়াছিলেন। 

মা, বলিয়াছেন যে, এই নিকাঁশ তলপ দেওয়াই তাহার মৃত্যুর 
ফারণ। 

ছোট হিস্তা হইতে নিমন্ত্রণ রক্ষা কবিয়া, বাটী আসিবামাত্রই এক 
গ্যাস নরবৎ পান করিয়াছিলেন । সেই পানীর দ্রব্যের সঙ্গেই নাকি 
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শক্তগণ কালকুট-মিশ্রিত করিয়া দিরাছিল। অত্যন্প ক'ল মধ্যে বিষের 
জ্বালায় জর্ভবীভূত হইয়া, অত্যন্ত কাতর ভাবে শয্যার উপর ছটফট 
করিতে আবন্ত করিলেন। এদিকে হৃষ্টলোক কর্তৃক প্রচারিত হুইল 
যে, রাজকুমার বাবু পূর্বজাত মৃচ্ছ1 ব্যাধিতে ছটফট কবিতেছেন। 
অন্য চিকিৎসক অনাদুরে থাকুক, আমাদের একান্ত হিতাকাজ্কী 
নবস্তুরিকল্প স্বীয় প্যারীমোহন দাঁস মহাশক পর্যন্ত এ সংবাদ পাইয়াঁ- 
ছিলেন না। আমার পিড়দেবকে কোলে করিয়া আমার পিতামহী 
দেবী তখন অন্ত এক প্রকোন্ঠে নিদ্রা যাইতে ছিলেন ; তিনি গোলমাল 
শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্বামীর শয্য! গৃহ পানে যাইতেছেন, এমন সময়ে 
জনৈকলোক, তাহাকে বাধা দিয়া বলিল "তোমার কপাল পুডিয়াছে। 
আর কেন বুথা ও দিকে যাইয়া আত্মঘাতিনী হইবে।” 

আমার পিতামহী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অত্যান্ত ব্যাকু- 
লিত! হইয়া, অগ্রসব হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্ত আর ও 
কয়েক জন লোক আসিয়! তাহাকে, আমার পিতৃদেবকে সহ অন্ত এক 
প্রুকোষ্ঠে অবরুদ্ধ কবিয়। রাখিল। 

আমার পিতাঁমহদেবকে অস্তোষ্টিক্রিয়ার জন্য শ্মশানে লইয়! গেলে 
পরও নাকি তিনি জীবিত ছিলেন। শুনিয়াছি যে, ছুর্বত্তগণ তখন 
ত্ীক্ষ সন্ত দ্বারা তাহার শরীর খণ্ড থণ্ড পূর্বক অগ্নিতে নিক্ষেপ 
করিয়াছিলেন। 

এ দিকে মাল থানার মধ্যে যে সমস্ত নগদ টাকা, স্বর্ণরৌপ্যের 
ভ্রন্বযাদি ছিল, তাহা লুঠ হইতে আরম্ভ হইল। মা বলিয়াছেন, যে, 
যদি, ত্বরায় সাহেব না আসিতেন, তাহা হইলে, অবশিষ্ট সম্পত্তির সহিত 
আমার পিতৃদেব ও নিহত হইভেন। 

এই ত অনবর। কিন্তু আমার পিতামহ দেবের মৃত্যুর পর ষে 
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আমাদের ত্যন্ত নগদ টাক।, স্বর্ণরৌপের উব্যাদি, এবং দলীলপত্রাদি 
অপহৃত হইয়াছিল, তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু নিকাশ 
তলপ দেওয়! এবং অপহৃত সম্পত্তি আদায় করার পর যে অকন্থাৎ 
তাহাব মৃত্যু হুইয়াছে বলিয়া! এই প্রকার মিথ্যা অপবাদ রটনা 
হইয়াছে। 

" খন আমার পিতামহ দেবের মৃত্যু হয়, তখন আমার পিতামহী 
অষ্টম মাসের গর্ভবতী ছিলেন। আমার পিতৃদেবের বয়স তখন ছর 
ৰত্সর মাত্র। সেই গর্তে একটা কন্তা সন্তান জন্মিয়! ম্তিকাগারেই 
প্রাণত্যাগ করিয়াছিল । 

রাজকুমার বাবুর মৃত্যুর পর, এই সম্বন্ধে একটা মোকর্দম! 
উপস্থিত হয়, কিন্ত আমার পিঙামহী, স্বামীব মৃত্যু সম্বন্ধে দাবি রাখি- 
লেন না বলিয়া মোকর্দীম! ডিস্মিন্‌ হইয়াছিল । 

রাজকুমার বাবুব সৃত্যুব ঠিক এক বৎসর মধ্যে তাহার সচ্ধর্শিণীর 
মৃত্যু হহয়াছিল। ইহার পূর্ধে আমার পিতামহী উছিস্বরূপ, আমাদের 
সম্পত্তি বক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছিলেন 
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স্বীয় বাবু প্রসন্নকূমার রায় চৌধুরী । 


আমার পিতদেব ১২৪৬ সালের?২১ কান্তিক মঙ্গলবার কৃষ্ণচতুর্ী 
তিথিতে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। শুনিয্াচি তাহার জন্মোপলক্ষে 
অতিশয় সমারোহ হইয়াছিল। জন্মদিন হইতে অশোৌচান্ত পর্যয্ত 
যত ব্রাহ্মণ তাহাকে আশীর্বাদ করিতে আপিয়াছিলেন, সকলেই প্রচ্ব 
পরিমাণে অর্থ এবং আহার্ধ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হইযাছিলেন। 

এ দ্বিকে, তীহার বয়োবৃদ্ধির সহিত, অতি অল্প বয়দ হইতেই 
তাহার অসাধাবণ বুদ্ধির বিকাঁশ হইতে লাঁগিল। যখন সামান্য দুই 
একটী বাক্য অস্ফুট উচ্চারিত হইত, তখন হই ইতেই তিনি যে কথা, থে 
সংস্কত কবিতা একবার গুনিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা তীহ্থাব কন্ঠ 
হইত। নাচিয়া নাচিয়। সেই আধ আধ-বাক্য স্ধাবর্ষণ করিতেন। 
জানি না, রাজকুমার বাঁবুর' মত ধাম্িক মহাপুকষের পবিত্র জীবনী 
কেন অকালে ফুরাইল। অন্প বয়সে যে, বিশাল কার্ধ্যভাব তীহাব 
্কদ্ধে হস্ত ছিল এবং কুচক্রী্দেব কুটিল চক্রান্তে তিনি যে পর্যা্ত 
বিপর্যস্ত ছিলেন, তাহাতে আমাব পিতৃদেবই তাহার এক মাত্র 
নয়নানন ঘ্বরূপ ছিলেন। ভগবানের কি গৃঢড মঙ্গল ইচ্ছা সাধন 
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হইবার জন্য যে আমার পিতৃদেব অকালে পিতৃ মাতৃ হীন হইক্ন ছিলেন, 
তাহা কেমন করিয়া বুঝিব? আজন্ম সম্পদেব কোলে পালিত হইয়া» 
আমার পিতৃদেব যে কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, তাহ! স্মরণ করিলে 
হাদয় বিদীর্ণ হয়। 

পূর্বেই বলিয়াছি ষে যন রাজকুমাব বাবু ন্বর্গারোহণ করিয়া- 
ছিলেন, তখন পিতৃদেবের বয়স ছয় বৎসব মাত্র। এই কিশোর 
বয়সে সাক্ষাৎ ঈশ্বরতুল্য পিতৃদেবকে হারাইয়া প্রত্যক্ষ স্নেহরূপিলী 
জননীর দ্দিকে চাহিয়াছিলেন। কিন্ত ভগবানের তাহাও সহ্য হইল 
না। আমাব পিতৃদেবকে অকুল সাগরে ভাসাইয় তাহার জননী 
দেবী এক বৎসরেব মধ্যেই জীবলীল। সম্বরণ করিয়াছিলেন। 

আমার পিতৃদ্বেব অতি শৈশবকাল হইতে শ্রীযুক্ত রাঁজচন্ত্র ভদ্র 
মহাশয় দ্বার| গালিত হুইয়াছিলেন। সর্বদা ভদ্র মহাশয় তাহাকে 
ক্রোড়ে করিয়! রক্ষা করিতেন । পিতামহ ঠাক্কুরেব মৃত্যুরপর হইতেই 
তদ্র মহাশষ এক মুহূর্তের জন্যও আমার পিতৃঠাকুরকে নয়নান্তরাল 
কবেন নাই। অধিক কি বলিব, যদি তিনি সেই সময় হইতে আমার 
পিভৃদেবকে সেই প্রকাব রক্ষা না করিতেন, তাহ! হইলে আজ 
আমাদের বংশাবলীর নাম পর্য্যন্ত অনস্তে অন্তহিত হইত। আজ 
যণ্দি সিন্ধুগর্তৃস্থ অনন্ত রত্ববাজি, আপদমুদ্র ক্ষিতিতল এবং জগৎ শিতাকে 
স্তবে সন্তষ্ট দ্বার নির্বীণমুক্তি, তাহাকে অর্পণ করিয়াও যদি বলি যে, 
আজ আমার পিতৃদেব আপনার খণ হুইতে মুক্ত হইলেন, তাহ! 
হইলেও সেই খণ মুক্ত হওয়া যায় কিনা সর্সেহ। এই মহাত্মা এখন, 
জীবিত আছেন। আমার পিহ্দেবেব নাম, তাহার নিকট উচ্চারিত 
হইলে, নয়ন জলে তাঁহার বক্ষ ভিজিয়! যায়। আমি বিশেষ লক্ষ্য 
করিয়। দেখিয়াছি, যে সেই অশ্রু প্রবাহ তাহার হৃদয়ের অন্তন্বম. 


১২৮ আগ্মার পূর্বপুরুষ । 


ব্রকোষ্ঠ হইতে নির্গত হইয়! পুর্ব ন্সেহ স্মৃতির পবিচন্ব দিতেছে । 
অদ্যাপি যদি আমাদের কি আমাদের সন্তান সন্তভিগণের কোন 
প্রকার সামান্য পীড়া ও উপস্থিত হুয়, ভদ্র মহাশক্ম তখন অত্যন্ত 
কাতর হইয়া, কিসে আমবা স্থস্থ হইব, সেই চেষ্টা করিতে থাকেন। 
তীঁছার বযস এখন প্রায় ৭০ বৎ্লর, কিন্তু তাহার শরীব এখনও বলিষ্ঠ 
এবং পেশী মকল দৃঢি। চক্ষের জ্যোতিঃ পুর্বপেক্ষা' হীন হুইয়াঞ্ছে, 
তথাপি অসাধাবণ পরিশ্রম সহকারে স্বকাধ্য নির্বাহ করিয়া থাকেন। 

আমার পিতামহী দেবীর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র, 
জেলার মাজিষ্রেট বাহাদুরের আদেশানুসাবে বরিশাল হইতে আমাদের 
উ্রকান্তিক মঙ্গলাকাজ্জী, স্বর্গগভ মহাত্বা বেলী সাহেব তৎক্ষণাৎ 
কীত্বিপাশ! আগমন করিয়াছিলেন । শুনিয়াছি যে, আমার পিতা 
মহীর মৃত্যু হইবামাত্র কতকগুলি নগদ টাকা এবং স্বর্ণ রৌপ্যের 
জিনিস শক্রু কর্তৃক অপহৃত হইয়াছিল । 

রেলী সাছ্ছেব তথন বরিশালে ডিপুটি মেজিষ্্রেট এবং ডিঃ কালেক্টর 
ছিলেন। তিনি আসিয়া অস্থাবব সম্পত্তি যাহা ছিল, তাহার একটী 
তালিক। করিস অন্তাস্ত স্থাবর সম্পত্তি, কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডসের (0০: 
0£ 5721১) অধীনে আনিবার হুকুম প্রদান পুব্বক, আমার পিভৃ- 
দ্রেবকেসহ একেবারে ববিশালে চলিয়া! আসেন। 

. পুর্বে পুর্ধে অনেকবার উক্ত মহাত্বা কি প্রকাঁবে কি ক্ষবস্থা্স 
আমার পিতৃদ্বেবকে পাইয়াছিলেন এবং কিভাবে তাহাকে দঙ্গে নিয়া- 
ছিলেন প্রভৃতি তাছাব বালা জীবনীর যাবতীক্ক ঘটনা কথা প্রসঙ্গে 
বলিক়্াছিলেন। তারপর আমি আমার পিতৃদেবের জীবনী সস্কলন 
করিব বলিয়! সাহেব বাহাদুরের নিকট পত্র লিখায়, তিনি একখানি 
সুদীর্ঘ ইংরেজী পত্রে মামার পিতামহের মৃত্যু হইতে আমর পিতৃ- 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ১২৯ 


দেবের বয়ঃ প্রাপ্ত পর্যন্ত কালের অনেক প্রধান প্রধান ঘটন! লিখিয়! 
দিয়াছিলেন। 

আমার পিতামহ ঠাকুরের মৃত্যু সম্বন্ধে যে দেশ-প্রচণিত জনরব 
আছে, সাহেব বাহাছববেব পত্র মধ্যে সেই কথাই অধিক, তাবপৰ 
ংক্ষেপে অন্তান্ত বিষয় বিবৃত আছে। আমি সেই পত্রেব অবিকল 
বাঙ্কালান্থুবাদ পাঠক বর্গের কৌতুহল নিবারণ কবিবাব জগ্ত পিখিলাম। 
শ্রীযুক্ত রাঁজচন্ত্র ভদ্র মহাশয়, পিতৃদেবের বালাজীবনী সম্বন্ধে বাছা 
যাহ! বাঁপয়াছেন, তাহাব সহিত সাহেব মহোদয়েব পলিপিব কোন 
প্রকাব অনৈক্য নাই। শ্রীযুক্ত নয়নচন্দ্র সেন মহাশয় ও শ্রীযুক্ত 
চন্দকিশোর চট্রোপাধায় মহাশয়েব নিকট হইতে অনেক জানিতে 
পাবিয়াছি। কিন্তু তাহারা আমার পিড়দেবেব সঙ্গে ছিলেন না, 
তথাপি তাহাদেব কথার সহিত সাহেব মহোদয়ের কথাব সঙ্গে অনেক 
এক্য আছে। 


( সাহেব বাঁহীছুরের পত্রের বঙ্গানুবাদ ) 


“মামি যখন তোমাদের বাড়ী পৌছিয়াছিলাম, তখন বেলা 
দশটার অধিক হয় নাই। পিংহদ্বার দিয় পুর-প্রবেশ করিলে পর 
প্রথমতঃ কয়েকজন কর্মচারী (তাহাদের নাম আমার স্মবণ নাই) 
আমাকে সেলাম কৰিলেন। আমি তোমাব পিতামছের বৈঠকথানায় 
( পুর্ববে এই স্থানে কাছাবী হইত) পৌঞ্িয়া দেখিলাম যে, ঘরের 
বাঁবান্দায় অনেকগুলি খট্টাব উপব সামান্ত মাছুবেন বিছান! রহিয়াছে। 
ঘের মধ্যে একটা গ্রকাও কাষ্ঠ নির্মিত চাবি-বন্দ পিন্দুক রহিয়াছে । 
আমি চাৰি চাহিলে পর * * *  * আমাকে চাবি দিজ্নে না। 
তারপর কামার ডাঁকিবা তাল! ভাঙ্গিয়া আমি সর্ব সমক্ষে সেই সিন্দুক 


১৩০ আমার পুর্ববপুকষ। 


উদঘাটন পূর্বক নগদ টাকা যাহা ছিল, তাহা গণিয়া তোঁডা বন্ধন 
পূর্বক গবর্ণমেন্টের সিলমোহব করিয়া আমার বিশ্বস্ত পেস্কারের 
নিকট দিলাম। তোমাব পিতাঁকে সে পধ্যস্ত আমি দেখিতে পাই 
নাই। আমি তোমাৰ পিতাকে দেখিতে চাহিলে, অনতিবিলম্বে 
রাজু কোলে কবিয়া তাহাকে আমার নিকট আনিল। তোমাৰ 
পিতার বাহ চেহারা দশনে আমার যুগপৎ ক্রোধ এবং কষ্ট উপস্থিত 
হইল। তাহব সমস্ত শরীব অতিশয় শীর্ণ পেট উচু এবং তাহাতে 
কাল কাল বড় শিরাসমৃহ স্টাত। অঙ্গেব বর্ণ কালিম! প্রাপ্ত হইয়াছে, 
অঙ্গে হাঁত দিয়! দেখিলাম যে শনীব উষ্ণ 1৮ 

“তাহার শবীবের এই প্রকাব 'অবস্থা দেখিয়া উপস্থিত বর্দচাবি- 
গণকে আমি অতান্ত ভৎ'সন! কবিলাম । প্রকৃত পক্ষে তোমাৰ 
পিতাব তখন যে প্রকাব অবস্থা ছিল, তাহাতে যে, সে অচিবাৎ 
মৃত্যুমুখে পতিত হইত, তাহাতে আব কোন সন্দেহ ছিল না। প্রীহা, 
যক্কৎ, এবং তৎসহ অল্প অল্প জব, সুখে বক্তহীনত| প্রভৃতি জীবন- 
নাশের অনেকগুলি ছুলক্ষণ বর্তমান ছিল। আমি তাঁরপৰ তোমা- 
দের উত্তরের ছিতল কক্ষে গমন কবিয| দ্রেখিলাম যে, কক্ষের প্রান্ত- 
ভাগে একথানি মুল্যবান পাঁলঙ্গোপবি সুন্দর শষা। বিতাঁন রহিয়াছে । 
ভাবিলাম বুঝি তৌমাব পিত1 এ শয্যায় শয়ন করিতেন। আমি 
জিজ্ঞাস! কবিয়া জানিতে পারিলাম যে, এ শয্যাফ তোমাদের ইষ্ট- 
দেবতা ঠাকুবগণ শযন কবিতেন। এই কথা জানিতে পারিয়! আমার 
অন্তঃকরণে বডই রাগ উপস্থিত হইল। তথন যে জনরব শুনিয়াছিলাম, 
তাহার সত্যতা অন্তব কবিলাম। মনে তখন প্রীতি জন্মিল যে, 
নিশ্চয়ই তোমার পিতাকে নিহত করিবার ষড়যন্ত্র হইয়াছে, নচেৎ কেন 
তাহাকে নীচের তলায় অন্ধকুপেব ভিতব রাখিয়া, নিজের! মহা শ্বচ্ছন্দে 
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দোতালাঁয় বাস কবিবে? আমি তৎক্ষণাঁৎ স্বহস্তে সেই সমস্ত শযা! 
নিয়ে নিক্ষেপ কবিলাম ।5 

“আমার কোপ দর্শনে, * **:* অত্যন্ত ভীত হইয়া 
তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান কবিল ।” 

অন্তান্ত কার্য্য সমাধা করিযা, তোমার পিতাঁকে আমি জিজ্ঞাসা 
কবিলাম “তুঁমি'আমাব সঙ্গে যাইবে ?৮ 

তোমাৰ পিতা আমাব আকুতি এবং রাগ দর্শনে অত্যন্ত ভীত 
হইয়াছিল। আমাৰ কথাব উত্তর প্রদান করা দূরে থাকুক, 
আমার দিকে ভয়ে বিহ্বল নেত্রে চাহিতে লাগিল। রাজু, তোমার 
পিতাকে আমাব সঙ্গে কথা বলিতে জেদ করিতে লাগিল; কিন্ত 
কিছুতেই কিছু হইল না। তাবপৰ আমি তাহাকে খেলা দিতে আরম্ত 
কবায় সে আমাব সহিত অল্প অল্প কথা বলিতে আরম্ভ করিল। আমার 
নৌকায় আমাব ছেলেদের থেপিবার কয়েকটা পুতুণ ছিল, আমি 
তাহ। আনাহয়। তোমার পিতাকে দিলাম । সে মহা হর্যান্থিত হইয়া, 
ধীবে ধীরে আমার ক্রোডে আসিল । শেষে আমি জিজ্ঞানা করিলাম 
যে, এখন, আমার সাহত যাইতে প্রস্তুত কিনা। তোমার পিতা 
প্রফুল্লবদনে স্বীরূত হইল । তখন আমি গিজ্ঞাসা করিলাম, যে, তাহার 
কাহাকে কাহাকে সঙ্গে লইতে ইচ্ছা কবে। তোমার পিতা রাজুকে 
কিছুতেই ছাডিল না। রাজু, তোমার একজন জ্ঞাতি, তোমার পিতার 
মাতামহ এই কয়েক জন মাত্র সঙ্গে লইখ1 তৎক্ষণাৎ তোমার পিতাকে 
আমার নৌকায় লইয়া আলিলাম।” 

গনৌকায় আফ্রিবার সময় গ্রামের অনেক স্ত্রীলোক, তোমার 
শিতাকে দেখিতে অসিয্লাছিল। তাহাদেব সকলের চক্ষেই জলধার! 
এবং মুখে বিষাদের চিহ্ন” 


১৩২ আমার পুর্ববপুকষ । 


“নৌক! খুলিবার সময় দেখিতে পাইলাম যে, তীর হইতে কতকগুলি 
ঢাল সরকিওষাল! লোক, আমাৰ নৌকা আক্রমণ করিতে আসিতেছে । 
আমার সঙ্গে কয়েক জন কনেষ্টবল ছিল মাত্র। আমি একটা বিভল- 
ভাব (7২৪9০1561) হাতে লইয়া নৌকাব ছাদের উপব উঠিলাম। 
আমাব হাতে বন্দুক দেখিয়া, ঢাল, সব্কিওয়ালার দল পিছে থাকিল। 
আমি তখন তাহাদ্দিগকে সম্বোধন কারয়! বলিলাম প্যে, যাঁদ তাহীর। 
আমার নৌকা আক্রমণ কবিতে অগ্রসর হয়, আমি নিশ্চয়ই গুলি 
করিঘা তাহাদের প্রীণ সংহাব করিব ।” 

“নৌকা ধীবে ধীবে খুলিযা দ্রিল। কিন্তু অস্ত্রধারী লোক সমূহ 
অন্য এক ডিঙ্গিতে আমার পশ্চাদ্ধাবিত হইল। আমি তখন অন্ত 
লোক দ্বারা কল্ভিন্‌ সাহেবকে সংবাদ দিলাম। ইনি তখন বর্ভমান 
মহুদিপুরের নিকট একটা নীলের কুঠিতে ছিলেন। তিনি এই 
সংবাদ প্রাপ্তমাত্র কয়েকটী বন্দুক ও কয়েকজন দ্বাববান্সহ আমার 
নৌকাঁষ আসিয়। উপস্থিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ আমার অনুদবণকারী 
ডিঙ্ষি লক্ষ্য কবিয়া কয়েকটা ফাঁক আওযাজ করিলে, সেই সমস্ত লোক 
পলায়ন কবিল।” 

“আমি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিক়্াছিলাম যে 
এই অস্ত্রধারী লোক * * *  প্রেরিত। আমাৰ 
নিকট হইতে তোমার পিতাকে লইয়। যাওয়াই তাভাদের উদ্দেতয ছিল।” 

“আমার ম্বর্গগত সহধর্মিণী অতিশয় স্নেহপরায়ণ! রমণী ছিলেন। 
তিনি তোমার পিভৃমাতৃহীন পিতাকে পাইয়া অতিশয় যত্ব পুর্ব্বক 
লালন পালন্‌ করিতে লাগিলেন। আমাব অন্তান্ত পুত্র কন্টযাদিগকে 
তিনি যে প্রকার মহ ও যত্ব করিতেন, তোমার পিতাকে তদপেক্ষা 

ন্যুন আদর করিতেন ন11” 


অপ্তম পরিচ্ছেদ । ১৩৩ 


প্ৰর্তমান যে দ্বিতল প্রকোষ্রে বরিশালের ম্যাঞ্জি্রেট সাহেব 
কাছারী কবেন, তোমার পিতা বাজুব সহিত এ ঘবে বাস করিতেন । 
কোন শত্রু কর্তৃক বাত্রিতে তোমার পিতার প্রাণ বিনষ্ট না হয় এই 
জন্য আমার অন্মতিক্রমে ৮ জন সঙ্গীনধাবী কনেষ্টবল প্রহরীর 
কার্যে সর্বদ! দগডায়যান থাকিত।” 

" “এই প্রকীরণ ২৩ বসব তোমাৰ পিতা বরিশালস্থ গভর্ণমেপ্ট 

স্কুলে বিদ্যাশিক্ষ। করিয়া ঢাঁকাকস গমন কবিল্নাছিল।++ 

দাহেবেব পত্রেব কতকাংশ মাত্র উল্নেখ করিলাম। তাহার 
সুদীর্ঘ লিপিতে আব যে সমস্ত বিষন্ন লিখিত আছে, তাহা সবিস্তার 
লিখিতে গেলে, কাহাব কাহাবও৪ মনে অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হুইবাব 
সম্ভব, স্থতবাং সেই বিষয়ে ক্ষান্ত থাকিলাম | 

ষ্টেট ষখন কোর্ট অবৃওষার্ডসের অধীনে নীত হইয়াছিল, তখন 
বাণিনাথ সেন সরববাহকাব ছিলেন । পিতৃদেখ, স্তাহার পাঠেৰ ব্যয়, 
এবং সঙ্গী লোক জনের খোষাকী ও মাহিয়ানা মাসে মাসে ট্রেজারি 
হইতে প্রাপ্ত হইতেন মাত্র । ই! ব্যতীত, এক কপদ্দকও ম্যাজিষ্টরেটের 
বিনা হুকুমে প্রাপ্ত হইতেন না। 

এদিকে ২৩ বত্নৰ ববিশালে বিদ্যাভ্যাস করিয়া ঢাকায় গমন 
করিলেন। তথায় শাখারিবাজাবে এক দ্বিতল গৃহে বাস করিতেন। 
অদ্যাপি সেই বাঁভী, পনানালগ বাবুব বাডী” বলিয়! বিখ্যাত আছে । 

ঢাক কলেজিক়েট স্কুলের স্থযোগা হেড মাষ্টার স্বর্গীয় বাবু কৈলাস 
চন্ত্র ঘোষ বিশেষ যত্র সহকারে তাহাকে পাঠাভ্যাস করাইতেন। 

প্রত্যেক বৎসর পূজার সময় বাডী আসিতেন। কিন্তু বাডী 
ভইতে প্রস্থান করিবার পব ৬৭ বৎসর মধ্যে একবাঁবও বাঁভী আসেন 
নাই। সর্বদা তাহার নিজ মনে আশঙ্কা ছিল বলিয়াই হউক, অথবা 


১৩৪ আমার পূর্ববপুকষ। 


সাহেব বাহাদুরের অনভিপ্রায়-হেতুই হউক, একটু বয্নোবৃদ্ধি না 
হওয়1 পর্য্যস্ত দেশে প্রত্যাগমন করেন নাই। 

এ দিকে পর্ব সরবরাহকার অবসর হইলে তাহার স্থলে আর, ডব- 
লিউ স্কট (তি. $ 5০০) নামক অন্য একজন সরবরাহকার 
নিযুক্ত হইয়। আমাদের যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তি ইজারাবন্দৌবস্ত 
করিবার বিজ্ঞাপন প্রদান কবিলেনশ। যত খারিজ *( গভরমেন্ট 
হইতে যে সমস্ত বিত্ত ক্রয় করা হয়) সম্পত্তি বাস! নিবাসী ৮শিব- 
শঙ্কর মহুলানবীশ সঙ্গে ১১ বৎসর মিয়াদে ইজাবা বন্দোবস্ত হইল | 
অপর সিকিমি (জমিদারগণেব মধ্যে যে সমন্ত বিত্ত) মহল 
সমুদয় ৬চন্্রকুমার বাবু তিন বসব মিয়াদে ইজারা বন্দোবস্ত গ্রহণ 
করেন। 

আমাদেব এ্রকান্তিক হিতকারিগণ পিতৃদেবের বিদেশ গমনে 
এবং ষ্টেট কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডে নাত হনে অত্যন্ত মনঃকষ্টে কালাতি- 
পাঁত কবিতে লাগিলেন। তাহারা সহায়হীন, সম্পদহীন, সুতৰাং 
আমাদের অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্রগণও প্রবল হইয়া! তাহাদের প্রতি 
অত্যন্ত অত্যাচার করিতে আরম্ভ কবিল। তারপর ৬চন্দ্রকুষার 
বাবুব পক্ষ হইতে সমুদয় সিকিমি সম্পত্তি ইজারা বন্দোবস্ত গ্রহণ 
কবিয়া, সমস্ত মহলে একাধিপত্য বিস্তাব পুব্বক আমাদের আশ্রিত 
জনগণ প্রতি অতিশয় অত্যাচার আবস্ত করিলেন। ধাহাদের ন্ন্তঃ- 
করণ দোছুল্যমাঁন ছিল, তাহাবা, ছোটহিস্তাব পক্ষ অবলম্বন কবিলেন, 
আর ধাহারা আমাদের হ্থখে স্থধী এবং আমাদের হঃথে ছুঃঘী,-- 
হারা সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহা কবিয়া অশ্রপূর্ণ লোচনে ভগ- 
বানকে ডাকিতে লাগিলেন। কন্মচাবিগণ মধ্যে ৬গুরুচরণ সেন, 
শ্রীযুক্ত নয়ন চত্ত্র সেন, শ্রীযুক্ত চন্ত্র কিশোর চট্টোপাধ্যায়, ৬রামদয়াল 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ১৩৫ 


দান, কালীদাস বকৃসি প্রভৃতি অল্প কয়েকজন ব্যতীত আর সমন্ত 
লোকই ছোট হিস্তাঁর (৬চন্দ্রকুমাব বাবুর হিম্তার) অন্থগত হইয়াছিল । 

ছোট হিন্তার ম্যাদ্দি ইজার! বন্দোবস্তের কালাতীত হইলে গভর্ণ- 
মেণ্টের খাসে প্রায় চারি বৎসর যাখৎ আদায় তহশীল নির্বাহ হইয়া- 
ছিল। শুনিপাছি তিন বতসবের ম্যাদি ইঞ্জারার ছোট হিস্তার বাবুর 
অনেক অর্থন্দও হইয়াছিল | 

পুনবায় ম্যাদি ইজাবাব বন্দোবস্তের নোটিশ হইলে, আমাদের 
পরম বান্ধব, একান্ত হিতৈষী ৮গুকচরণ সেন, পিতৃদেবের বয়ঃ প্রাপ্ত 
কাল পর্যাস্ত ইজাবা গ্রহণ কবিয়া অতিশয় পবিপাটিব সহিত শাসন 
সংরক্ষণ কবিতে লাগিলেন। 

সন ১২৫৬ সালে ১৪ই 'আষাঢ সোমবার খুলন৷ জেলার অন্তর্গত 
ভট্টপ্রতাপ নিবাসী ৮ কালীমোইন সেন মহাশয়ের কন্তাব সহিত 
পিতৃদেব শুভ পবিণয় পাশে আবদ্ধ হইয়াছিণেন । আমাৰ মাতৃদেৰী 
তখন অত্যন্ত বালিকা ছিলেন। আমার পিতৃদেবও তখন কিশের 
বযস্ক। 

মহাত্মা রেলি সাহেব তাঁহাব সহধন্মিণীনহ সেই শুভ কার্যে যোগ- 
দান করিয়াছিলেন। তিনি এই ধিবাহ্‌ সম্বন্ধে তাহার লিপিব মধ্যে 
যাহা উল্লেখ কবিয়্াছেন, পাঠকবর্গেব কৌতুহল শিবাবণ কবিবার 
জন্য আমি তাহাব অনুবাদ নিয়ে প্রদান কবিলাম। 

“তোমার পিতাৰ খন বিবাহ হষ্টয়াছিল তখন তোমার মাতার 
বয়স খুব অন্ন। আমি তোমাব মাতাকে ক্রোভে ধারণ কগ্সিতে যত্ব 
করিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই আমাব নিকট আপিতে স্বীকৃত হুইল ন। 
বালিক| বয়দে তোমার মাতার যে প্রকার লাবণ্যময়ী দেহকাস্তি ছিল, 
বঙ্গমহিলাগণ, মধ্যে ওরূপ সুন্দরী আমি আর কখনও দেখি নাই, 


১৩৬ আমার পূর্বপুরুষ । 


মুখখানি সর্ব! হাপিমাথা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলি নিখুত জন্দর । তোমার 
মাতার শরীয়েব বর্ণের স্তায় উজ্জ্বল গৌরবর্ণ আমি কখনও দেখি 
নাই।” 

প্রকৃতপক্ষে আমাব জননী অপার্থিব লাবণাময়ী নাবী ছিলেন। 
সাক্ষাৎ দশভূজ। দুর্গার ন্তাক় মুখকাস্তি ছিল। তিনি যেরূপ জুন্দকী 
তদ্রপ অন্তান্ নানা গ্রকার সদ্গুণেও অপস্কৃতা ছিলেন*। * ধীরা, সরল] 
গবছুঃখ কাতবা, অহঙ্কার শৃন্তা এবং আশ্রিতজন-প্রতিপালিক' 
ছিলেন । তাহার সৌন্দধ্যে অপরূপ মাতৃভাব ব্যক্ত করিত। 

“আমার স্ত্রী তাবপব তোমার মাভাকে ডাকলেন, প্রথমতঃ 
নানাপ্রকার প্রবোধ।ক্যেও তিনি নিকটে আসিলেন না। তোমার 
মায়ের জন্য কতকগুলি বুমূল্য প্বণালঙ্কার প্রস্ততত করিয়া সঙ্গে আনিখ।- 
ছিলাম; সে গুলি আমাৰ স্ত্রীর নিকটে ছিল। সেগুলি বাহিব 
কবিয়। তোমার মাতাকে ডাকিলে তিনি ধীরে ধীরে আমাব স্ত্রীর 
নিকটে আসিলেন। আমাৰ স্ত্রী ধীরে ধীবে সে সমস্ত অলঙ্কাব হোমাব 
মাতাকে পরাইয়া দিলেন। তখন এক অপূর্ব জ্যোতিঃ তাহার শরীর 
হইতে নির্গত হইতে লাগিল। অঙগস্থিত সুবর্ণের সহিত তাহাব সুগৌব 
কান্তি মিলিত হইল। প্রকৃতপক্ষে একটা স্থবর্ণ-নিশ্মিতা দেবীমৃত্তিব 
স্তায় শো] পাইতে লাগিলেন |” 

যখন পিতৃদেবের শুভ উদ্বাহ ক্রিয়া হয়, তখন তীছার বয়স দশ 
বৎসর এবং মাতৃদেবী ছয় বৎসব বয়স্ক! ছলেন। 

বিবাহের অব্যবহিত পব্চেই তিনি পিগ্রালয়ে গমন কবিয়া ক্রমাগত 
ছয় বসব যাবত তথায় বাস করিয়াছিলেন। তীাহাব রক্ষার্থ “ভাগী” 
নামী প্রাচীনা ধাত্রী এবং চিকুবীসিংহ নামক একজন হিন্দুস্থানী 
বিশ্বস্ত ভৃত্য নিদ্নোজিত ছিল। 
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আমার পিতৃদেব যখন ঢাকায় পাঠাত্যাম করিতেন তখন ছোট 
হিস্তা হইতে ৬ চন্ত্রকুমাব বাবু আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তির 
আটআনী অংশের মালিক হইবার জন্তা, পূর্ব্কৃত দশআঁনী হইতে 
ঘইআনী অংশ ময় ওয়াশীলাত পাইবাব দাবিতে, ববিশালের 
আলাসদব-আমিনি আদালতে (সবজজ কোর্টে) মবলক ৯৮,৭৫৯ 
টার্কাব দাবিতে ইংবেজী ১৮৪৭ সালের ১৮৪নং মোকদ্ধমা উপস্থিত 
কবিয়াছিলেন। 

এই সময় 'আমাদেব আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি ধাহাঁবা ছিলেন, তাহাব! 
ছোট হিন্তার উৎপীভনে এবং ভয়ে অত্যন্ত ব্যতিবাস্ত ছইয়া অতিশয় 
কাঁতবভাবে কাঁলাতিপাত করিতেছিলেন। এই মোকদ্দমাসংক্রাস্ত 
হাবতীধ সাক্ষী এবং অন্ঠান্ত আবশ্তকীয় দলিলপত্র নিব্বিদ্রে ছোট 
হিস্তা হইতে দংগৃহীত হইযা গ্রথম আদালতে মায় খরচ এবং ওয়া 
শীলাতসহ ডিক্রী প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন। আনার পিতৃদেব তথন 
নাবালক, স্থৃতরাং তিনি স্বয়ং ব্রতী হইয়া! কোন কাধ্য করিতে সক্ষম 
হন্য়াছিলেন ন1। 

এদ্দিকে মোকদামায় জয়লাভ কবিয1 ছোট হিস্তা হইতে আমাদের 
আশ্রিত জনগণ প্রতি এবং ধাহাবা আমাদের বিকদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান 
করিতে অস্বীকৃত হুইয়াছিলেন তাহাদের প্রতি কঠোর অত্যাচার 
আবন্ত কবিলেন। 

আমাদেব পক্ষ হইতে ৬ নীলচন্ত্র সন তখন অনন্যোপাক় হইয়! 
সদূর দেওয়ানী আদালতে হাইকোর্ট ) আপীল দ্বাখিল কবাম়, তাঁহ। 
পুনঃ বিচারার্থ জেল! কোরে ওয়াপেচ, আদিলে তাহাতেও পূর্বের 
ম্কয় বিপক্ষগণ জয়লাভ করিল। 

পুনঃ পুনঃ এই প্রকার জয়লাভ করিয়া বিপক্ষগণ আমাদের প্রতি 
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এতদূর অত্যাচার আরস্ত করিয়াছিলেন যে, তাহ! এই পুস্তক মধ্যে 
সন্নিবেশিত করিয়। তাহাদের মনঃগীড়। বেওয়। কর্তব্য নহে। 

এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমার পিতৃদেব এবং তাহার অন্ুগত জন 
থে কতদূৰ কষ্ট অন্ুভৰ কবিয়াছিলেন তাহ! বর্ণনাতীত। তিনি 
দেশে প্রত্যাগমন পূর্বক ছোট হিম্তার সহিত নিষ্পত্তির প্রস্তাব করিয়া 
দাবীকৃত ছুই আনীর স্থানে এক আনী এবং অন্ান্য* ওয়াশীলাত "ও 
থরচ জন্য মঃ ৫০*০০ টাকা! দিতে প্রস্তত হইয়াছিলেন। 

৬ চন্দ্রকুমাঁর বাবু বৈষয়িক কোন কার্ষ্যে দক্ষ ছিলেন না, তাহার 
স্ত্রী যাবতীয় কার্য নির্বাহ কবিতেন। ষ্টেট কেবল চন্ত্রকুমার বাবুব 
নামে চলিত। 

এই নিপপত্তির প্রস্তাব উপস্থিত হইলে ছোট হিস্তার কর্মচারগণ 
মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ চলিতে লাগিপ। কেহ বলেন, এক আনী 
বিত আবও ৫০০** টাক। নগদ লইয়া নিষ্পত্তি করিলে দোষ কি? 
কিন্ত চন্দ্রকুমার বাবুব শ্যালক ৮ মহেশচন্দ্র বায় তখন সর্বময় কর্ত।, 
তিনি সেই নীমাংসার প্রস্তাব অহঙ্কাবেৰ সহিত উপেক্ষা করিয়। বলিলেন, 
প্হয় আমার ভগ্মী রাজ্যেশ্বরী হইবে,নচেৎ আমাব নাম বুথ ; কিছুতেই 
এই নিষ্পত্তি কর! কর্তব্য নহে।” 

তিনি প্রধান সুতরাং তাহার মতেই সকলে মত দিগেন। চন্ত্র- 
কুমাব বাবুকে তিনি ষে প্রকার বুঝাইলেন, তিনিও সেই একার বুঝি- 
লেন। একদিন অপবাহ্নে উভয় পক্ষের কর্তৃপক্ষগণ সমবেত হুইলে, 
চন্ত্রকুমার বাবু স্বয়ং নিষ্পত্তি উপেক্ষা! কবিয়া চলিয়া আঁসিলেন। ছোট 
হিন্তার কর্তৃপক্ষগণের অটুট বিশ্বাদ যে, যখন তাহা ক্রমাগত ছইবার 

জয়লাভ কবিয়াছেন তখন কিছুতেই পবাস্ত হইবেন না। নগদ 
৯৮৭৫০ টাক! দুইআনী অংশ এবং তছুপরি ছুই আদালতের মোক- 
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জমার খরচে প্রাক্স লক্ষাধিক টাকার উপরে হইবে, ইহা ত্যাগ করিয়। 
একআনী অংশ এবং নগদ ৫০*** টাকা গ্রহণ করা কিছুতেই 
সত নহে। 

কিন্তু দর্পহারী ভগবান আছেন, তিনি ছূর্বলের রক্ষক, অহস্কারীর 
দর্প চুর্ণকাবী। তিনি সমস্তই দেখিতে পাইলেন । 

* নিষ্পত্তি উপেক্ষিত হইলে আমার পিত়দেব ছল ছল নেত্রে অমাত্য 
বর্গকে সম্বোধন পুর্বক বলিলেন “এতকাল থরে আমি দেশত্যাগী 
হইলাম । ঈশর যদি আর কোন দিন মুখ তুলিয়া আশীব্বাদ করেন 
তবে আদিব, নচেৎ এই পেন” এই বলিয়া সেই রাত্রতেই নৌকা- 
রোহণে ঢাকায় বওয়ান। হইয়া গেলেন। 

এদিকে নিয় আদালতের হুকুমের অস|তিতে কলিকাতা দর 
দেওয়ানী আদালতে আপীল দায়ের করা হইল। ভগবান আমাদের 
উপর প্রসন্ন হইলেন ; চন্দ্রকুমাব বাবুর দাবী মায় ওখাশীলাত ও খরচ 
সমেত ভিস্মিশ হইয়া আমাদের পক্ষে জয়লাভ হইল। 

আমাদের আত্মীয় বন্ধুব্্গেব বিষাদমুখে হাপি দেখা দিল) তাহারা 
ঘষে এতকাল কাঁয়মনোবাক্যে দর্পহাবী ভগবানকে ডাকিয়াছিলেন, 
তাহা সফল হইল । শুনিয়াছি যে ছোট হিন্তার কত্রী এই সংবাদ 
পাইয়া মৃচ্ছিতা। হইয়াছিলেন। 

ছোট হিস্তা হইতে প্রভিকাউন্সিল আপীল (7:%5008201 
0৪81) করিবার উদ্যোগ হইলে পুনরায় নিশ্পত্তিব প্রস্তাব হইল। 
অনেক বাগবিতগ্ডান পর ছোট হিস্তার পক্ষ হইতে খরচ বাবদ ৫০০৯ 
টাকা গ্রহণে সমস্ত দাবী পরিত্যাগ করতঃ পূর্বক্ৃত দশআনী এবং 
ছয়আনী স্বীকারে উভয় পক্ষ “সলেনামা” দাখিল করিলেন। 

এই মোকন্দমা উপলক্ষে আমাদের ছুই হিস্তার বিবাদের মুল 
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দুটীভূত হইল। একে অন্তের ছিন্তর গ্রাপ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা 
অবলম্বন পূর্বক অপরকে নির্যাতন করিতে চেষ্টা পাইতেন। 

সন ১০৬৪ সালেব চৈত্র মাসের শেষে পিতৃদেব প্রাপ্তবয়স্ক হইলে 
সমস্ত সম্পত্তি কালেই্টবী হইতে খালাস হয়। তার পর বৎসব বীতিমত 
সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হই! স্বদেশে গ্রত্যাগমন পূর্বক অগ্রতিহত প্রভাবে 
বিষয়কার্যা কবিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

তাহাৰ অন্ুপস্থিতিব সময় পর্য্যন্ত কীন্তিপাশাব স্থখাকাশ ঘোবতর 
ছিমিরাচ্ছন্ন ছিল। আত্মীয় স্বজতনগণ [অয়মাণ ছিলেন, আবাব 
তাহাৰ আগমনে পূর্বশ্রী বিকশিত হইল। শক্রগণ ভীত হয়? 
প্রমাদ গণিল, আশ্রিতগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাহার গুণগানে 
প্রবৃত্ত হইলেন । 

বাডীতে প্রত্াাগমন কবিধা কতিপয় বসব পরে সেলিমাবাদ 
জমিদাপীর একাংশ ক্রয় করিয়াছিলেন ; এই জমিদাবী খবিদ উপলক্ষে 
রায়েবকাঁঠিব বাজাদেব সঙ্গে নাকি অনেক মোকদম| ইত্যাদি দ্বারা 
বিস্তর অথ ব্যয় হইয়াছিল। তারপর পরগণে বোজরগ মেদপুব মধ্যে 
কয়েক কেত্ত। খারিজ] বিত্ত ক্রয় কবিয়াছিলেন। 

এই সমস্ত কার্য্যান্তে যাবতীয় সিকিমি এবং খাবিজা বিভ্তের 
বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রজাগণেৰ ইচ্ছানুসাবে প্রায় দশহাজার 
টাক! স্থিত বৃদ্ধি কবিয়াছিলেন। 

আমাব পিতামং দেবের মৃত্যুরপব আমাদেব পুবাতন অনেক 
দলিল শত্রু কর্তৃক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনেক জরীপি চিঠ। 
নকৃসা প্রজাওয়াবি হিসাব, মহালেব, নামওয়ারি জমাওয়াঁশীল, প্রভৃতি 
নিত্য নৈমিত্তিক আবশ্কীয় কাগজ, পিতৃদেব স্বয়ং অসাধারণ পবিশ্রম 
পূর্বক প্রস্তত করাইয়াছিলেন। সেই সমস্ত কাগজ পত্র এরূপ দক্ষ- 
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তার সহিত গঠিত হইরাছে বে, অতি সাধারণ ব্যক্তিও তাহা দর্শন 
করিলে সমস্ত বিষয় অনায়াসে বুঝিতে পারিবে । এই সমস্ত কার্ধ্য 
নিব্বাহের জন্ত তিনি অতিশয পরিশ্রম :করিতেন। স্বয়ং উপস্থিত 
থাকিয়া কাধ্যকারকগণ দ্বারা কাশন্গ সকল প্রস্কত করাহতেন। 

এ সমস্ত কাধ্য শেষ হইলে আমাদের সংলাবের খরচ সম্বন্ধে 
একটা (8৫৮০6) প্রস্তত কবেন। আমাদেষ আহাধ্য সামগ্রী 
হইতে সংসার বক্ষাব অতি সামান্ত দ্রব্য পর্য্স্ত তাহার হুক্্ দৃষ্টির 
বহিভূতি তয় নাই। এবপ স্ুচাকদপে সেই বজেট্‌ প্রস্তুত হইয়াছিল 
যে, কোন এক পক্ষ উপলক্ষে আমাদেব কোন বিষয়ই চিন্তা করিতে 
হয় না। অন্যাপি সেই বজেটু অনুসারে আমাদের সমস্ত কাধ্য 
নিব্বাহ হুইয়! থাকে । 

তাবপয্ন ৰাড়ীব ইষ্টক নির্মিত গৃহ সকল জীর্ণ সংস্থার গ্রবৃত 
হইলেন। নীচের তালার দালান গুণপি অতিশয় ঠাণ্ডা, এবং সর্বদ! 
সর্দি উঠিত। পিতৃ ঠাকুব সেই সমস্ত দালানগুলির আবগ্তকমত 
দগজ| বাহিব কারয়৷ সমস্ত গুলির নীচে “জালা” বসাইয়। দিয়াছিলেন। 
বৃষ্টির জল নির্গত হইবার জন্য একটা স্থুদার্থ পয: প্রণালী শির্াণ 
করাইয়। পারিবাবিক স্বাস্থ্য বিধান করিয়াছিলেন । 

ইহার পূর্বে আমাদের বহির্বাটাতে কোন প্রকার বৈঠকথানায় 
দালান ছিল না। পিতৃদেব নিজে অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া! দোতা- 
লার উপর একটা হ্ন্দক্স “হল” নির্মাণ করাইয়াছিলেন। দেই 
সময় এই জেলায় ওরূপ ্থন্দর অথচ প্রপন্ত “হল” আর কোথাও ছিল 
না, এবং অদ্য পধ্যন্তও ওরূপ সুন্দর “হল” এই জেলার আর 
আছে কিনা জানিতে পারি নাই। 

বরিশালে পূর্বে আমাদের বাসাবাডীতে দালান ছিল না। পিতৃ- 
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দেব বহুতর অর্থ ব্যয় করিয়া! একটি সুন্দৰ “পাক! বাভী” প্রস্তত 
করেন কিন্তু ছুর্ভগা বশতঃ সেই বাড়ী, সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই তিনি 
স্বর্গীরোহণ কবিয়াছিলেন। 

তৎকালে আমাদের এতদ্দেশে বালকগণের পাশ্চাত্য শিক্ষাপো- 
যোগী কোন প্রকাব বিদ্যালয় ছিলন।। গ্রাম্য প্রাচীন গুক্মহাশয়গণ 
খাব। মৎসামান্ত বাঙ্গল! শিক্ষা হইত। আমাৰ পিতৃর্দেব *সেহইী অভাঁব 
মোচন কবিতে কৃতসংঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু আমাদের দেশীয় 
ব্রাহ্মণ পঞ্ডিত এবং অগ্ঠান্ত প্র/চীন ব্যক্তিগণের বিশ্বাস ছিল, যে 
বালকগণ ইংবেজী শিক্ষা কবিলে নিশ্চয়ই খুষ্টান হইবে। 
আমাব পিতৃদেব নিজব্যয়ে ইংবেজী স্কুল স্তাপন কবিবার হচ্ছ 
প্রকাশ কবিলে গ্রাম্য তদ্রলৌকগণ এই প্রকার আপি কবিয়া 
তাহার মহছুর্দেষ্ট্যের ব্যাঘাত কবিতে লাগিলেন। তিনি কত বুঝাই- 
লেন, কিন্ত কিছুতেই তীহাদেব কুসংস্কাব দূবীভূত হইল না। 

এই সময় স্বর্গীয় বিদ্য।সাগব মহাশয়ের ভ্রাতা বাবু দীনবন্ধু স্তাক়্- 
রত্ব পিসৃদেবনহু সাক্ষাৎ কামনায় কীন্তিপাশায়্ আগমন কবেন। 
তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, কীত্তিপাশা এবং তৃন্নিকটস্থ 
গ্রামবাসিগণকে আহ্বান পূর্বক স্কুল স্থাপনের উপকাবিতা সম্বন্ধে 
এক মহতী বক্তৃতা প্রদান করিয্ধা, উপস্থিত সত্য মণ্ডলীকে অনেক 
কথা বলিলেন। তাহার তেজন্মিনী বক্তৃতায় অনেকের নন ভিজিল, 
কিন্তু ধাহারা প্রাচীন তাহাদেব মন কিছুতেই টলিল না। আমার 
পিতৃদেব তখন স্কুল স্থাপন করিতে দৃঁটব্রত হইলেন। মাসিক 
৪০টাকা বেতনে একজন ইংরেজী শিক্ষক আড়াই মাস কাল রাথিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু একটি ছাত্রও আসে নাই, মাত্র এই বাড়ীর দুইটা 
ছাত্র দ্বারা স্কুল স্থাপিত হয়। 
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অল্প কয়েক মাস মধ্যে যখন গ্রাম্য ভদ্রলোকগণ বুঝিতে পারিলেন 
যে স্কুল স্থাপনাদ্বাবা, উপকাঁর ভিন্ন অপকার হইবার সম্ভব নাই, 
তখন তাহাদেব বালকগণ বীতিমত স্কুলে আসিতে আরম্ভ কবিল। 

প্রথমতঃ ১৮৬৩ খুঃষ্টাকের ১৭! জানুযারি তাবিথ শ্রীযুক্ত রাজচন্ত্র 
ভদ্র মহাশয়েখ বাডীতে এই স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। তাবপর তিন 
মাস পবে উহ! আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল। 

সব্ধ প্রথম গভর্ণমেন্ট হইতে মাঁদিক ১৫ টাক! সাহাধ্- প্রাপ্ত হওয়। 
যাইত , তখন শুদ্ধ বাঙ্গল! ছাত্রবৃন্ভি পধ্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হইত। 
তারপর গভর্ণমেণ্ট হইতে ২৬ টাকা পধ্যস্ত সাহায্য হওয়ায় ১৮৭১ 
থঃষ্টাব্ে ১ল! সেপ্টেম্বর মধ্য ইংবেজী কুল নামে অভিহিত হইয়াছিল । 

আমার পিতৃদেবের উৎসাহে এবং যত্রে স্কুলেৰ দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি 
হইতে পাগিল। বংমব বৎসর ছাত্রগণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে আরম্ভ 
কবিল। গতর্ণমেণ্ট হইতে অবশেষে মাদিক ৫০ টাক! পর্যন্ত সাহায্য 
হইয়াছিল। 

অনাথ এবং দবিদ্র রোগীদিগেব্‌ উষধ এবং পথ্য বিতরণ করিবার 
ভন্য ১৮৭২ খুরষ্টাব্বে একটী দাতব্য চিকিৎপালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বপ্নং 
উপস্থিত বোগীদিগেব তত্বাবধান করিতেন । 

অচিরাৎ তাহার নির্মল যশোবাশি চতুদ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পিল । 
শত্রু, মিত্র সকলেই সমস্বরে তাহাব লোকাত্ীত প্রতিভা, এবং পর 
হিতাকাজ্ষাব প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 

আমার পিতৃর্দব যেইংব্রেজী ভাষায় অতিশয় বিদ্বান ছিলেন, 
তাহা নছে, কিন্তু তাহার অনাধারণ বুদ্ধি এবং কার্যাততপরতায়, দ্বিগুণ 
প্রতিভা প্রকাশ পাইত। ইংবেজী ভাষায় তাহার এরূপ বৃৎপত্তি 
জন্মিয্াছিল যে, তিনি সাহেবদের সহিত অনর্গল ইংরেজীতে কথোপ- 
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কথন কবিতে পাঁবিতেন । আজ কাল আমবা যেমন স্থানে স্থানে 
ইংবেজী বিদ্যাবিশাবদ বাগালী দেখিতে পাই, তৎকালে এই দেশান 
জমিদাব শ্রেণীব মধো খুব অন্ন কয়েকজনই এই বিদ্যায় বুযুৎপনন 
ছিলেন। কোন সভায় দেশায় জমিদাবগণের নিমন্ত্রণ হলে, মামার 
পিতদেব সব্বাগ্রগণা হইয়া] সেই সভায় ঘোগ দাদ কনতঃ স্বীয় 
বারীতার বিশেষ পবিচয় প্রদান কবিতেন। 

ইপবেজ সমাজে তাহাব অতিশয় প্রতিপত্তি ছিল। স্তাঁনীন্র 
মেজেষ্ট্রেট, জজ প্রড়তি হইতে কণিশনব এবং এবং লেপ্টেনণ্টগুবণর 
বাহাদূর পর্যযস্ত তাহার যথেষ্ট সন্মান কবিহেন, এবং সবলেহ 
তাহার সদালাপ ও সদ্ববহাবে অতিশন্ন আপ্যাধিত ও প্রীত হইতেন। 

একদা ভূতপুবব লেপ্টেনেন্টগবণর, ক্যাম্বেল যাহেব বনিশাল দশ 
নাথ আগমন কবিলে, আমাব পততদেব তাঠাব সহিত সাক্ষাৎ কবিডে 
গিয়াছিলেন । সাহেব বাহাঁদ্ুব ভাভাব সহিত আলাপ কবিমা অতিশয় 
সন্থ্ট হইয়া বলিলেন “বাবু! আপনি এমে, পাশ কবিয়াছেন ?,” 

পিতৃদেব তথন বিনম বচনে বলিলেন “না, সাহেব আমি ঢাকাষ, 
সামান্য ইংবেজী শিক্ষা কবিয়াছি।”? 

সাহেব বলিলেন *আমি অনেক জমিদাঁব, বাজা, মভাঁরাজাব 
সহিত আলাপ কবিষাছি; কিন্তু কাহাবগ মুখে, আপনাব ম্যায় 
ইংরেজী শুনিতে পাই নাই 1* 

শুনিয়াছি ঘে লেপ্টেমেন্ট গবণব বাহছুর, একদা পিভদেবকে 
বিশেষ সম্মান সুচক কোন উপাধি গুদান কবিতে ইচ্ছা প্রকাশ 
কবিলে তিনি কৃতাঞ্জলি পুটে বলিয়াছিলেন “ভগবত্রুপায় রাজ পুকষ- 
গণেব অনুগ্রহ থাকিলেই, পরম সৌভাগা জ্ঞান কবিব। “এই 
চিরান্গগত প্রজাউপাধি প্রাপ্তিব সম্পৃণ অযোগ্য | 
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যে কয়েকদিন সাহেব কাহাছুর, বরিশালে ছিলেন, ছমার 
পিতৃদেবকে কখনও তাহার নিকট হইতে স্কানাত্বর করিয়াছিলেন না। 

এই সময় বরিশালে *লোভি”” হইয়াছিল। কলসকাঠির 
খ্যাতনামা জমিদার পুশ্যায্জা ৬ বরদাকাস্ত রায় চৌধুরীও এ 
“লোভি”্তে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ইংরেজী জানিতেম 
না; আমার পিতৃদেব তখন তাহাকে সাহেব বাহ।ছুররেব সঙ্গে পরিচয় 
করিয়া দিয়াছিলেন। এই সুত্রে তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত সৌহব্য 
স্থাপিত হুইয়াছিল। চৌধুরী মহাশয় বয়োজ্যোষ্ঠ এবং ব্রান্ষণ ) স্ৃততরাং 
আমার পিতৃদেব তাহাকে বিশেষ সম্মান এবং ভক্তি করিতেন। 
তিনিও তাহাকে অতিশয় প্মেছ ও সম্মান করিতেন। 

১৮৭৬ সনে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল লর্ড নর্থক্রক বাহাছুর 
ঢাকায় আগমন করিয়াছিলেন। তছুপলক্ষে এই জেলার জমিদার 
গণ্রে মধো একমাত্র আমাব পিতৃদ্েবই নিস্ন্সিত হইয়া, গবর্ণর 
সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ কদ্দিতে গেলে, স্বত্বং জেপ্টনাণ্ট গভর্ণর ঝ)ছা- 
ছুর তাহাকে ভাইচ্রয়ের সহিত পরিচয় করিয়! দিয়াছিলেন। গর্তগর 
জেনারেল বাহাছব পিতৃদেবের সদ্যবহার ও সদালাপে পরিতু্ হইয়া 
ভূয়সী প্রশংস! করিক্গাছিলেন। 

১৮৭৭ সালে প্রিন্সঅব্ওয়েলেস কলিকাতায় পদার্পণ করিলে, 
আমার পিতৃদেব তাহার দরবারে গি্রাছিলেন। সেইবার জুল 
বিকাল গার্ডন (20010921101 £912805 ) রয়েল এপিয়াটিক সোগা" 
ইটী (7০081 2১51900 5০0160) জমিদারি পঞ্চাইৎ (2928/0- 
0975 92০10810) এবং ব্রিটিশ ইওিয়ান এসোসিয়েসন (13109 
[70880 453০০190009 ) প্রদ্ৃৃতির সম্মানিত দভ্য হইঙ্নাছিলেন। 

লন ১২৭৬ সালের ফান্তন মাসে আমার তিনজন জ্যেষ্ঠা তগিনীর 
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গু বিবাহ প্রদান করিয়াছিলেন। এই শুভ কার্য্যোপলক্ষে নানাস্থান 
হইতে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবগণ আহ্ত হইয়! শুভ কার্যের গর 
সম্পাদন করিয়ছিলেন। দেশীয় ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত, এবং আমাদের 
শ্বজাতীয় সমাঞ্জের প্রধান প্রধান কুলীন মহায্মাগণ নিমন্ত্রিত হইয়া 
দ্বিলেন। কলিকাতার তৎকালিক সর্বোৎকৃষ্ট যাত্রার দল আনীত 
হইয়াছিল। শুনিয়াছি যে তৎ্কালে এই জেলায় এতদূর সর্ধাঙ্গ 
স্থন্দর কার্ধয আর কোথায়ও হয় নাই। 

নান! কার্ষ্যে পিতৃদেবকে অত্যন্ত যশন্বী দর্শন করিয়! শত্রু মণ্ডলীব 
বিষ ঈর্ষ)। উপস্থিত হইল। নান! প্রকার মোকদ্মাদি করিয়। তাছাকে 
বাতিব্যস্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু তিনি অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে 
সমস্ত বিপদ হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইলেন। 

আমাব জ্োষ্ঠ।ভগিনীজ্রয়েব শুত বিবাহের অব্যবহিত পরেই 
একটা গুরুতব মিথ্যা ফৌজদারী মোকদ্দম উপলক্ষে গ্রেপ্তার ভয়ে 
পিতৃদেবকে নান! দেশ বিদেশ পর্যটন করিয়! অত্যন্ত শারীরিক ক্লেশ 
সহ করিতে হইয়াছিল। জগদীশ্ববের কৃপায়, অচিরে সেই মোকদ্দম! 
মিথ্য। বলিয়া প্রমাণিত হুইয়াছিল। 

সন ১২৭৯ সালে তিনি একথানি গ্রীন “বোট” নৌকা! নির্দদাণ 
করিতে উদ্যোগী হইলেন। ততক্ষালে এইদেশস্থ মিন্ত্ীগণ শ্রীন বোট 
নিম্মাণে ম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। তিনি স্বয়ং অসাধারণ দক্ষতা! প্রকাশ 
পূর্বক দেশীয় মিস্ত্রী স্বার| বোটখানি গ্রস্তত করাইয়াছিলেন। এমন 
সর্বাঙ্গ বন্দর প্রশস্ত নৌকা! এই দ্েলায় আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর 
হয় না। 

সন ১২৮১ সালে কার্তিক মাঁসে, ইষ্টদেব ৬ চদ্রনাঁথ শিরোমণি, 
ছুইজন ভূত, ছুইজ্জন কর্মচারী এবং একজন পাচক ব্রাঙ্গণ সঙ্গে 
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লইয়া, পিতৃদেৰ তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে 
প্রথমতঃ বৈদ্যনাথ, তৎ্পব পাটন!, হরিহবছত্র * ততপরক্রেমশঃ গয়া, 
কাশীধাম, গ্রয়াগ, নৈগিযাবণা, অযোঁধা1 ( লঙ্গৌ ) কুকক্ষের, মথুরা, 
আগব।, শ্রীবুন্দাবন, পুর, জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুব, নীলাচল, দিষ্লী, 
দ্রধীচির আশ্রম, গাজিয়াবাঁদ, রুরকী, অমৃতসহর, অন্বললা, আজমীর, 
বুন্দী, হবিদ্বার *গ্রভৃতি তীর্থ পর্যটন করিয়া ১২৮২ লালের আষাট 
মাসে শ্বজন সমবিব্যাহারে নির্ধিগ্নে ্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। 

আজকাল যেমন ইংরাঁজ রাজত্বের কল্যানে ভারতবর্ষের প্রায় 
যাবতীয় তীর্থস্থানে গমনাগমনের শ্বিধা হইয়াছে, তৎকাঁলে এরূপ 
স্থবিধা ছিল না! স্থানে স্থানে পদব্রজে, ঘোড়া, এক্কা প্রভৃতিতে 
গমনাগমন কবিতে হইত। কোন কোন স্থান বা লতার উপব ভর 
করিয়! হূর্গম গিরিশৃঙ্গে আরোহণ কবিতে হইত। 

কেবল যে পথ অতিশয় দুর্গম ছিল তাহা নহে, স্থানে স্থানে দস্থা 
ভীতিও ছিল। জয়পুর রাজ্যান্তর্গত মকরাণ! নামক স্থানে দ্যগণ 
তাহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়! সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। তথাকার 
জনৈক পাও কর্তৃক এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়! পিতৃদেব একাকী ছন্মবেশ 
ধারণ পূর্বক অতি দ্রুতগামী এক তুরঙ্গমারোহণে প্রস্থান করিরা 
জীবন রক্ষা! করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। 

মকরাপ| হইতে অনেক শ্বেত ও রক্ত প্রস্তর নিন্দিত চেয়ার, 
টেবিল, সোফা ( খষ্টা) এবং থালা, বাঁটী প্রভৃতি বহুমুল্য দ্রব্যাদি 
আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি যে পরিমাণ এবং যে প্রকারের 


* এই স্থান হইতে সর্ববাঙ্গহুক্গর একটা তেঙ্ছস্থিনী ম্বোটকী খরিদ করিয়। 
আনিকাছিলেন । ঘোটকী এখনও জীবিত আছে। 
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এ্রন্তর নির্শিত ছব্যাদি ক্রয় করিয়া আনয়ন করির"ছিলেন, ভগ্দ্রপ 
উৎকৃষ্ট নিস সচারাগর দেখ! যায় না। 

তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময় আমাদের বৈদ্যসমাজের 
প্রধান কুলীনস্থলী সেনহাটা গ্রামে কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়া- 
ছিলেন! পিতৃদেব তত্রত্য কুলীন মহোদয়গণের সথোচিত মর্ধযাদ! 
রক্ষ/ করেন, এবং তাহার অমায়িক ব্যবহাব ও সদালাপনে সকলেই 
ছার ভূয়সী গ্রশংস1| করিয়াছিলেন। দেশে প্রত্যাগমন পৃর্বক 
তীর্থ পার্বণোপলক্ষে দেশীয় আত্মায়স্বন ত্রাঙ্গণ গ্রভৃতিকে অতি 
পক্িপাটীক্ধপে আহার করাইয়াছিলেন। 

ভারতবর্ষের যাবতীয় তীর্থ পর্যটন করিতে তাহার একান্ত ইচ্ছ! 
ছিল। কিন্তু কার্ধ্য গ্রতিবন্ধকতায় তাহা ঘটয়া উঠে নাহ । হরিদাঞজ 
হইতে বদরিকা শ্রম গমন করিতে প্রস্তত হইলে পাগাগণ বলিল যে, 
প্রান্ধ একদিনের পথ রজ্জুর পোল পার হইয়া! যাইতে হয়। ছুই পাস্থে 
'অতুচ্চ পর্বতশৃন্গের উপবূ হইতে অন্য পর্বতশৃঙ্গ পর্যান্ত এই সেতুর 
উপর দিয়া যাইতে হয় । নীচে অতলম্পর্শী গভীর পার্ধত্য গুহা । 
পিতৃদদেব তথাপি ধর্ম্মোদেশে যাইতে প্রস্তত হইলে, গুরুদেব তাহাকে 
নিষেধ করিয়াছিলেন । দেশে প্রত্যাগমন করিয়া পুনরায় অগ্গান্ত 
তীর্থ দর্শনে অভিলাধী হইয়াছিলেন। আর কিছুকাল জীবিত থাকিলে 
যে তাহার এই সন্দিচ্ছ। পূর্ণ হইত, তাহার কোন সন্দেহ ছিল না। 

জয়পুর, যোধপুর, বিকানীর, বন্দী, উদয়পুর প্রভৃতি স্থানের 
অখিপতিগণের নহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । পুষ্কর তীর্ঘে বথাবিধি 
হ্গানদান পূর্বক ইষ্টদেব নিকট বেদমাতা গাকবত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া. 
ছিলেন। 

বালাজীবনে সর্বদা ইংরেছধ সমাজে যাঁতান্গাত এবং সাছেৰ কর্তৃক 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ১৪৯ 


পালিত হওয়ার গতিকে, সনাতন হিছুধর্শে প্রথমতঃ ভীহায় পিত! 
পিতামহাদিব স্তায প্রগাঢ় অহ্থরাগ ছিল ন!। কিন্তু দীক্ষিত হইবায় 
পর তীর্থ যাত্রাস্তে হিন্দুধর্টে তাহাঁব এতদূর বিশ্বাস স্থাপন হইয়াছিল 
যে, তিনি সর্বদা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রস্থাি পাঠ করিতেন এবং গৃঢ 
শান্্ীর সমগ্তা পূর্ণ করিবার জন্য পণ্ডিতগণের সহিভ শান্তালোচনা 
করিতেন । 

সঙ্গীত শাস্ত্রে তাহার কোনপ্রকার দক্ষতা ছিল না, তজ্জস্তক সময় 
সময় লজ্জিত হইতেন । কোন বন্ধুপমাঁজে গীত বাদ্যাদি হইঙে তিনি 
প্রায়ই সে স্থানে উপস্থিত থাকিতে কৃঠিত হইত্তেন। এমন ফি ছুই 
এক্স্থানে এই প্রকার লঙ্জিত হইয়া, খ্যাতনাষ! ৬ চন্দ্রযোহন সাঁপলা 
এবং শ্বনাম ধন্য শ্ীযুত কালীপ্রসপ্ন চট্টোপাধ্যায় মহাশগ্গণ নিকট 
সাঁমান্ বাদাদি অভাঁস করিতে আরস্তভ করিয়াছিলেন । 

পিতৃদেব অত্যন্ত কর্মঠ ছিলেন) অতি প্রত্যুষে শব্যা হইছে 
গাত্রোখান পূর্বক গ্রাতঃক্রিয়াদি সমাপনাস্তে বৈষয়িক দৈনন্দিন 
কার্ধয নির্বাহ করিতেন। মধ্যাহ্ন আহারাদি সমাপন হইলে অর 
ঘণ্টা কাল সামান্য বিশ্রীম করিয়া! সংবাদ পত্র এবং অন্ঠাগ্ঠ বাঙ্গালা 
ইংরেজী এবং সংস্কৃত গ্রস্থ পাঠ করিতেন । 

এই প্রকার ২ ৩ ঘণ্টা কাল গত হইলে তিনি বাড়ীর কোন স্থানে 
কি কার্ধা হইতেছে তাহা স্বদ্ধং পধ্যবেক্ষণ করিতেন। মজুর চাকদগণ 
হইতে অন্ঠান্ত কর্ম্চারিগণ প্রভৃতি গ্রত্যেঞ্যের নিকট গমম পূর্ব্বক 
দৈমিক কার্ষোর হিসাব গ্রহণ করিতেন! অপরাহে পার্িদগণলন্্- 
ভিব্যাহারে তাহার অত্যন্ত আদয়ের “বোট” নেকায় আগমন করিয়া! 
সন্ধা! বায়ু সেবন করিতেন । ক্লাত্রিতে বৈষয়িক গুরুতর পরামর্শ 
এবং মৌকদ্দমাদির কার্যে অতিবাহিত হইত। 


৯৫5 আমার পূর্ববপুরুষ । 


বিদ্যাশিক্ষ! সম্বন্ধে তাহার নি্রের যে প্রকার প্রগাঢ় অনুরাগ 
ছিল, সন্তান সম্ভতিগণ এবং জামাতৃগণেরও যাহাতে স্থুশিক্ষা লাভ 
হয়, তিনি তাহাতে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। আমার ভগিনীগণের 
শিক্ষা মন্বন্ধে তিনি একজন প্রাচীন শিক্ষক নিযুক্ত করিয়! শ্বয়ং তবা- 
বধান করিতেন। আমি বে সময়ের কথা লিখিতেছি, সেই সময় 
নামায় বয়স ৯/১* বৎসরের অধিক নহে! এই বয়সে আমার যতদুর 
শিক্ষা সম্ভব, তাহারও বিশেষ স্থৃবন্দোবস্ত করিয়! দিয়াছিলেন । 

*বোট” নৌকা প্রস্তত হইলে তিনি প্রজাপুঞ্জের বিশেষ অন্গরোধে 
মফংশ্বল পরিদর্শন করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক স্থানে 
উপস্থিত হইয়! গ্রত্যেক দীন প্রজাকে সাদরে আহ্বান পূর্বক তাহাদের 
স্ব স্ব ছুঃখ.কাহিনী শ্রবণাস্তর দাধ্যান্থসারে তাছাদের দুঃখ দূর ঝবিয়া- 
ছিলেন। কোন প্রজা! কোন ছুঃথ-কাহিনী বিবৃত করিতে আমিলে 
সন্যান্ত কর্ম্মচারিগণেব প্রতি নির্ভর ন| করিয়! তিনি স্বয়ং সমস্ত বৃত্তান্ত 
অবণাস্তর তাহাদের ছুঃখাপনোদনের যথোচিত বিধান করিতেন । 
প্রজা মধ্যে শাস্তি স্বাগন করাই তাঁহার একমাত্র চেষ্ট! ছিল। কোথাও 
প্রজাগণ মধো কোন প্রকার বিবাদের সুচন। হইলে তিনি ছুই পক্ষকে 
আনয়ন করিক! অতি দক্ষতাৰ সহিত উপযুক্ত মীমাংসা! করিয়। দিতেন । 
যে বিচারে পরাস্ত হইত, সেও ছুই হাত তুলিয়! তাহাকে আশীর্বাদ 
করিয়া যাইত। 

কোন ব্যক্তি কোন প্রকার গুরুতর অপরাধে অপরাধী হুইয়া সত্য 
কথ শ্বীকার পূর্বক তাহার কৃপা প্রার্থনা করিলে তিনি পুর্ণ হৃদয়ে 

ভাহাকে মার্জনা করিতেন। তাছার শাসন সময় প্রজাগণ মধ্যে 
চৌরভর়, ব্যভিচার প্রভৃতি অস্তরহিত হইয়াছিল। 

স্তায়পরায়ণতায় তিনি কদাচ কুন্তিত ছিলেন ন1। তীছার বিশেষ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ ১৫১ 


আত্মীয় অথব। ঘন্ধুবর্গ প্রভৃতি মধ্যে কেছ কোন কুকাধ্য করিলে 
তিনি তাহাদের ক্ষমা করিতেন না। অন্তান্ত সকলেও যে প্রকার 
দণ্ডনীয় হইতেন, বরং অন্তাপেক্ষ! অপরাধকারী আতীয় প্রভৃ্চিকে 
তিনি নাতিশয় ঘ্বণা করিতেন। 

আমার বয়স যথন ৮&কি ৯ বৎসর তখন আঁমি একদ। আমার সমবয়স্ক- 
গণসহ জনৈক মুসলমান বালকের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়া, 
ছিলাম। সেই বালকটীকে প্রথমতঃ প্রহার করিয়া তারপয় পুষ্করি- 
ণীব মধ্যে ফেলিয়া দিয়! তীর হইতে ইষ্টকাদি নিক্ষেপ দ্বারা বালকের 
নানাস্থানে ক্ষত করিষাছিলাম। আমার এই অসদাচরণ তাহার কর্ণ- 
গোচব হইলে তিনি আমাকে শ্বহস্তে কয়েকটা বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন । 
আমাব ক্রননধ্বনি শ্রবণ কৰিয়! স্বীয় প্যারীমোহন দাস কবিরঞ্জন 
এবং ৬ গুরুচরণ সেন নাএব মহাশয় আগমন করতঃ আমাকে তদ- 
বস্কার় দেখিয়া কবিবঞ্জন মহাশয় আমাকে ক্রোড় ধারণ পূর্বক 
পিতৃঠাকুরকে ভতসন| করিতে লাগিলেন। তাকে পিতৃদেব যারপর 
নাই মান্ত কবিতেন ; তাহার ভত'নন। শেষ হইলে পিতৃদেব বলিলেন, 
*বাল্যকালের উদ্ধত এবং অত্যাচারকারী স্বভাব পিতামাত। কর্তৃক 

ংশোধিত না হইলে ভবিষাজীবনে অতিশয় অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে ।” 

তারপর আমাকে দেখা ইয়া! বলিলেন, "এই বালক বাচিয়! থাকিলে 
ইহার বষঃপ্রাপ্ত সময়ে অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়া উঠিবে। সমস্ত 
লোক আলায় অস্থির হইয়া পড়িবে, সুতরাং বাল্য বয়সেই দোষ 
সংশোধন হওয়| কর্তৃব্য 1” 

তাহার এই সারগর্ভ বাক্য শ্রবণ করতঃ কবিরঞ্জন মহাশয় গ্রতৃতি 
অত্যন্ত সন্থ্ট হইয়া তাহাকে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান করিতে 
লাগিলেন। 


১৫২ আমার পূর্ববপুরুষ। 

“বোট” নৌকা নির্শিত হইলে, তিনি অবসরমত প্রারই সেই 
নৌকা আরোহণে বরিশাল, পিরোজপুর, প্রভৃতি স্থানে গমনাগঘন 
পূর্বক, তথাকার প্রধান প্রধান রাজ কর্মচারী, উকীল, এবং অন্তান্ত 
ভদ্র মণ্ডলীর সহিত আলাপ করিতেন। শুনিয়াছি যে ভিনি বরিশাল 
আগমন করিলে জেলার যাবতীয় উচ্চপদস্থ ছদ্রপোক তাহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিতেন, এবং তীহারা সর্ধণাই তাহাকে 
বন্ধুতার প্রদর্শন করিতেন। তিনি তাহাদের লহিত পুনঃ সাক্ষাতের” 
(7৮007 91510) দিবার অবকাশ পাইতেন না। 

সন ১২৮৩ সাল, বাখরগঞ্জের সর্বনাশ সাধন করিতে আসিয়াছিল। 
এই ৰৎদর ১৬ই কাস্তিক ভাবিধ যে মহাঝড হইয়াছিল, তাহাতে 
বাখরগঞ্জ জেলার অনেক স্থান ধ্বংশাবশেষ হইয়াছিল । বিশেষতঃ 
দৌলতর্থ! নামক মহকুমায় জন প্রাণীর চিহ্ন পর্য্যন্ত লুপ্ত হুইয়াছিল। 
সেই সময় তাহার “বোট” খানি বরিশালে ছিল। পিতৃর্দেব, ঝড়ের 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি দেখিয়। নৌকার জ্বন্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। তৎক্ষণাৎ 
স্থদৃঢ় রঙ্জু দ্বারা, নৌক। রক্ষায় যত্ববান হইলেন । তিনি শ্বয়ং নদীতীবে 
আগমন করতঃ লোহার শিকল দ্বারা নৌক। আবদ্ধ করাইলেন। কিন্তু 
কিছুতেই কিছু হইল নাঁ। প্রবল ঝঞ্চাবাতে নৌকা শীস্রই জলমগ্র 
হইয়। গেল। 

এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র, তাহার চক্ষে জল আসিল; রাত্রি প্রভাত 
হইব মাত্র শ্বন্নং নদীতীরে আগমন করিয়া দেখিলেন, যে, ষে স্থানে 
নৌকা আবদ্ধ ছিল, সেই স্থানে নৌকার চিহ্নমাত্র বর্তমান নাই । 
ডুবরী দ্বার! নদীগর্তে অস্বেষণ করাইলেন, কিস্তু নৌকার কোন খোজ 
পাওয়! গেল না। 

পিতৃদেবের বিশাল লোচন যুগল হইতে বাম্পবাঁরিধাবা বিগলিত 


সপ্তষ পরিচ্ছেদ । ১৫৩ 


হইতে লাগিল। তাঁছাকে অক্রবর্ষণ করিতে দেখিয়। অনেকে বলি- 
লেন, আপনার একখানা! নৌকা গিয়াছে, আপনি ইচ্ছা করিবে অন!- 
ষাসে ওরূপ আর একখানি নৌকা প্রস্তবত করাইতে পারিষেন। 
এই তুচ্ছবিষয়ের জন্ত আপনার গ্তার ধীর এবং গম্ভীর প্র্কৃতি লোকের 
আশ্রুবর্ষণ কর! কর্তব্য নছে। 
“ পিতৃদেব দীর্ঘনিষ্বাস পরিভ্যাগ পৃর্বক বলিলেন "ত্তগবাঁন আমাকে 
চারিটি পুত্র দিয়াছেন; অধিক কি বলিব আজ এই বোট হাঁরাইক, 
জমার পুত্র শোকের শোক উপস্থিত হুইয়াছে।” 

প্রকৃত পক্ষে নৌকাখানির প্রতি তাহার একাস্তিক স্নেহ ছিল। 
নৌকায় কোন প্রকার সামান্ত আখাঁত লাগিলে তিনি বড়ই কষ্ট 
অনুভব করিতেন। দৈবাৎ কোন শ্তানে কোন ময়লা! লাগিলে, তিনি 
কোন কোন সময়ে স্বচ্স্তেও তাহা পরিষ্কার কবিতে উদাত হুইতেন। 

নদীর মধ্যে অনেক অনুসন্ধান দ্বারও স্খন নৌক1 পাওয়। গেল 
ন1। তখন তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পবিতাগ পূর্বক, অস্বারোহণে নদীর 
তীরে তীরে গমন করিতে লাগিলেন। সেই দিন নৌকার কোন 
সংবাদ পাওয়। গেল না। 

পরদিন প্রাতঃকালে সংবাদ আসিল যে, “বোট” খানি বরিশাল 
হইতে প্রায় ৮ মাইল অন্তবে কর্ণকাঠি নামক স্থানে, নদীতীরে তগ।- 
বস্থায় পড়িয়া আছে। তৎক্ষণাৎ নৌকা আনয়ন করিবার অন্ত 
লোঁক প্রেরিত হইল , বহুকঞ্ে নৌস্কা আনীভ হইলে দেখা গেল যে, 
ঝড়ে তাহার ছাদ উড়াইয়। নিয়াছে, এবং কপাট গ্রাস গ্রস্থৃতির 
ছিহ মান বর্তন।ন নাই। 

নৌকার অবপ্চ। দশন করিয়া, পিতৃদেৰ অত্যন্ত হুঃখিত হইলেন ; 
সরা তগ্নাবশেষ নৌক। মেরামত করিবার জন্ত কীর্তিপাশায় প্রেরিত 


১৫৪ আমার পূর্বধপুকষ । 


হইল। তাহার একান্তিক বন্ধু চরামদ্দির খাতনাম! জমিদাব শ্রীযুক্ত 
মৌলধী আছমতালিরখ! চৌধুবী সাহেবের নৌক1! আনাইয়া তাহাতে 
কাঁন্িপাশাষ প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন 

বাড়ীতে গহুছিয়াই নৌকা পুনবায় মেবামত করাইবাব জন্ঠ অনেক 
মি্্রী নিযুক্ত করিলেন এবং স্বয়ং সর্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া কি 
প্রকারে মেবামত কার্ধ্য হইবে, তাহা! দেখাইয়া দিষ্ঠেন। এ সময় 
বৈষয্মিক কার্ধ্যা্দি অধিক সময়ই তথায় বপিয়! নির্বাহ করিতেন । 

এই প্রকাবে কান্তিক মাসের অবশিষ্ট কয়েক দিন গত হইল। 
আমাদেব কাল স্বরূপ ২র| অগ্রহায়ণের দিনমান গত হইলে, সন্ধঠাব 
সময় পিতদেবেব একবার দান্ত হয়। বাঁল্যাবধিই তাৰ সংগ্র 
গ্রহণী বোগ বর্তমান ছিল। যংকালে তাহার দাস্তের উদ্বেগ জন্মে, 
তখন তিনি নৌকা মেরামত স্থলে উপস্থিত ছিলেন । 

এই প্রকার দাস্ত তাহার মধ্যে মধ্যে হইত, স্ুতবাং সে সম্বন্ধে 
তিনি কোন প্রকার ভীত হইলেন না, অথব! কোন ওঁষধাদিও সেবন 
করিলেন না। সেই সময় আমাদের গ্রামে মধ্যে এবং পার্বতী 
গ্রামে কলেরার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। উপযুপরি ৪1৫ বার দাস্ত 
এবং তৎসহ বমন হইলে সকলেই অতিশয় চিস্তিত হইয়া, ধন্বস্তরিকলল 
৮ প্যাবীমোহন দাস মহাশয়কে আনয়ন কবিলেন। তিনি আপিয়। 
দেখিলেন ষে বোগেব প্রথম অবস্থা প্রাপক অতিক্রম কবিয়াছে। পিতৃ- 
ঠাকুর ভখনও বেশ সতেজ, ম্বয়ং শযা। হইতে উঠিয়া পায়থানায় গমন 
করিতে পারেন। তাহার অস্থথে সকলে ব্যস্ত হইয়াছেন দেখিনা 
তিনি হান্তমুখে সকলকে বলিলেন যে তাহার কোন প্রকার ব্যাধি 
উপপ্তিত ছয় নাই, পুর্বসঞ্চিত গ্রহণী রোগেব আক্রমণ হইয়াছে মান্র। 

কিন্তু প্রবীণ চিক্কিৎসক সমন্তই বুঝিতে পারিয়! শিরে করাঘাত 


সপ্তম পরিচ্ছেদ। ১৫৫ 


করিতে লাগিলেন । রোগের পূর্ণ বিকাশ হইলে, পিতৃ শ্রীযুক্ত 
রাজচন্দ্র তত্র মহাশয়কে দেখিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন । 

ভদ্র মহাশয় সরকারী কাধে/যাপলক্ষে মফঃস্বল যাইবার জন্ত প্রস্তত 
হইতেছেন, এমন সময় এই সাংঘাতিক রোগ সংবাদ প্রাপ্ত হুইয়! বাস্ত 
হইয়। আগর্মন 'করিলেন। 

তাহাকে দেখিয়া, ভগ্রক্ঠে পিতৃদেব বলিলেন “রান্কু দাদ! 
তোমার নিকট বিদায় হইতে বাকী ছিল? তুমি আসিয়াছ, এখন 
তোমার নিকট প্রার্থন! করিতেছি যে, যদি কোন দিন তোমার নিকট 
কোন গ্রকাব অপরাধ কবিয়। থাকি, তুমি পূর্ণ হৃদয়ে আমাকে ক্ষম! 
কর।” 

তাহার এই মর্ভেদী বাক্য শ্রবণ করিয়! বুদ্ধ ভদ্র মহাশয়ের 
লোচন যুগল হইতে দরদর করিয়! অগ্রধারা পঙ্ভন হইতে লাগিল। 
তিনি উচ্চৈঃ স্বরে রোদন কগিতে লাগিলেন। পিতৃদেব তখন 
বলিলেন “বাঙ্জু দাদা, তুমি আমার যাহা! কবিয়াছ, এজীবনে তোমার 
উপকার শোধ দেওয়া হইল না। আশীর্বাদ করিও যেন জন্মান্তবে 
তোমার কতক উপকার করিতে পারি ।” 

তৎপর আমাকে এবং আমার ভগ্িনীগণকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন “এই রাজু দাদা, ও বেইলী সাছেব ন| হুইলে বহু পুর্বে 
আমার অস্তিত্ব লোপ হইত, আমি চলিলাম কিন্ত দেখিও যেন, 
আমার অবর্তমানে এই মছোপকারীর কোন প্রকার অনিষ্ট ন! 
ছয়”? 

তারপর ভদ্র মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া! বলিলেন “্রাভুদাদ! ! 
ভাগ্যক্রমে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হুইল, কিন্তু আমার পিভৃকল্প 
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বেইলী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল না। এই বড় হঃখ লইয়া 
চলিলাম।* 

ভদ্র মহাশয় কাদিতে কাঁদিতে বলিলেন প্বাবু! তোমার মুখে 
এই গ্রকার হদয়ভেদি বাক্য শ্রবণ করিবার পূর্বেই আমার মৃতু 
বাঞ্চনীয় ছিল। হায়! হায়। কেন আমার মন্তাক এখনও বঞজ্জাঘাত 
হইতেছে না।” 

ভদ্র মহাশয় অত্যন্ত আর্তনাদ কবিতে আরম্ভ কবিলেন। পিতৃ 
দেব তীহাকে বিলাপ করিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন প্যতক্ষণ পর্য্যন্ত 
আমি জীবিত থাকিব, ততক্ষণ তুমি আমার শয্যাপার্খ হইতে ক্ষণ- 
কালের নিমিত্রও স্থানান্তবিত হইও ন৷ » 

অত্যল্প সময় মধ্যে আবার মুুমূনহঃ কয়েকবার দাস্ত এবং বমন 
হইয়া তিনি অত্যন্ত নিশ্ডেজ হইয়া পভিলেন , অন্যান্ট সমস্ত হর্ষ 
উপস্থিত হইল) শখ্যায় শয়ন করিয়া যন্ত্রনায় এপাশ ওপাশ করিতে 
লাগিলেন) 

আমাদেব দেশের মধ্যে যে কয়েকজন উপযুক্ত শাস্ত্রীয় চিকিৎসক 
এবং ডাক্তাব ছিলেন, সকলেই আনীত হইয়! চিকিৎসায় প্রবৃত্ত 
হইলেন। 

ষখন আমদের এই গ্রকাব সর্বনাশ হয়, তখন আমার বঙ্গঃক্রম 
একাদশ বৎসর মাগ্র। পিতৃন্নেহ যে কি, দেখ হুল্লভ সামগ্রী, তাহা 
তখন বুবিতাম না) তথাপি যেন, তাহার শয্যাপার্খ হইতে ক্ষপ- 
কালের জন্য স্থানান্তর হইতে ইচ্ছা! হইত না। সমস্ত ঘটন। আমার বেশ 
মনে আছে, আমি তীহার বামপার্খে বসিয়া, তাহার বক্ষঃশ্থলে হাত 
বুলাইতাম। তাহার যাতনা দেখিয়া অজানিত রূপে আমাধ চক্ষুত্বর 
অশ্রুপূর্ণ হইত । 
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রাত্রি গ্রায় ১২ টার সময়, রোগের পূর্ণ বিকাশ হইল। ইউউন্েৰ 

চন্দ্রনাথ শিবোমণি বাম্প পরিপৃরিত লোচনে, পিতৃঠাকুরকে 
ডাকিলেন “প্রসন্ন!” 

তিনি তখন ঘোর তক্ত্রাভিভূত; অর্থ স্বরে বলিলেন "কেন ?” 

গুরুদেব হাহাকার করিয়!, কীদিয়া বলিলেন প্প্রসন্ন আমাকে 
তাহার জীবন মণুধায, “কেন” উত্তর করে নাই ।” 

ত্বাহার ক্রনান ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, মা! এবং আমর! সকলেই 
আর্তনাদ করিয়া উঠিলাম। 

আমাদের ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তিনি নয়নোম্মীলন করিয়!, 
আমাৰ মন্তকে হস্তার্পণ পূর্বক একটা মন্দতেদী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ 
করিলেন। সেই দীর্ঘনিশ্বাস, এবং তাহার সেই রোগক্রিষ্ট মুখখানি, 
যতদিন জীবিত থাকিব, ততদিন এই হৃদয়ে ধ্যান করিব। 

সেই সময় আমার মাতৃদেবী, আমার ভাই ভগিনীগণসহ তাহার 
চরণ দর্শন করিতে আগমন করিলেন। আমার সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাভার 
বয় তখন আটমাস মাত্র; তাহাকে অক্কে ধারণ করিয়া, মাতৃদেবী, 
অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে, তাহাকে আমার পিতৃ-ক্রোড়ে রক্ষা 
কবিলেন। 

পিতৃদেবের তথন পূর্ণ চৈতন্ত £ তিনি, আমার মাতৃদেবী, এবং 
'আমাদেয় রোরুদ্যমান দেখিম্থা, সকলকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন । 

তিনি যতই প্রৰোধ দিতে লাগিলেন, আমার মাতৃদেবী তত্তই 
বিলাপ করিতে আবন্ত করিরেন। অবশেষে পিতৃদেব বৰিলেন, 
“আমার কাল পূর্ণ হইম্বা আসিয়াছে, তাই ; আমি যাইতেছি, এই 
অপগণ্ড শিপ সৃস্তানগুলির লালন পালনের ভার তোমার প্রতি ন্ত 
হইল। এই সমস্ত ধন সম্পত্তি তুমিই রক্ষণা বেক্ষণ করিবে, দেখিও 


১৫৮ আমার পূর্ববপুরুষ। 


ষেন, ধর্পথ হইতে কদাচ বিচপিত1 ন1 হও। আমি তোঁষাকে কত 
বুঝাইব, তুমি বুদ্ধিমতী, এবং ধার্মিকা, অধিক বলা নিশ্রয়োজন |” 

রাত্রিতেই ডাক্তার সাহেবকে আনিবার জন্য বরিশালে লোক 
প্রেরিত হইল। এদিকে রোগের পুর্ণ বিকাশ এবং সাংবাঁতিক অবস্থ! 
দর্শন করিয়! ৬ গুরুচরণ সেন নাঁএব, শ্রীযুক্ত, গঙ্গাপ্রসাদ সেন খাঁজাপ্ী,* 
৮ শিবশঙ্কর সেন মহলানবিশ, ৬ চক্ত্রনাথ শিরোমণি, শ্রীযুক্ত গৌর- 
স্থনদব দাস পেস্কার, শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন মহলানবিশ প্রভৃতি তাহার 
অন্জ্ঞাক্রমে উইল প্রস্তত করিয়া সেই রাত্রিতেই ঝালকাঠীর সববেজে- 
ষ্টার জনদেছিলব সাহেবকে আনয়ন পূর্বক রেজেষ্টরী কাঁধ্য সমাধ! 
করিলেন। 

অতি কষ্টে সেই ছুঃখের দীর্ঘ রাত্রি প্রভাত হইল, কিন্ত এত ওষধ 
সেবনেও রোগের কোনপ্রকাৰ উপশম হওয়া দূরে থাকুক, বরং 
উত্তরোত্তরই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। 

৮ প।ারীমোহন কবিরঞ্জন মহাশয় সমস্তই বুঝিতে পাবিয়াছিলেন। 
তিনি অনেকক্ষণ পূর্বেই জীবনাশ| নাই বলিয়া অবিরত অশ্রু বিসর্জন 
করিতেছিলেন। 

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় অকম্মাৎ তাহার একট! মৃচ্ছ1 হইলে সকলে তখন 
ধরাধরি করিয়৷ নীচে লইয়া! গেল )তুমুল আর্তনাদে গৃহ পরিপূর্ণ হইল! 
পিভৃদেবের একট! পোষ! কুকুর ছিল। যখন তাহাকে নীচে 
নামাইবার অন্ত মকলে সিড়ি অবরোহণ করিতেছিল, তখন এ কুকুর 
কোন ক্রমেই পথ ত্যাগ করে নাই। পিভৃঠাকুরের ম্বর্গারোহণের পৰ 
প্রভুভক্ঞ কুকুর কোন প্রকার খাদ্য স্পর্শ করে নাই। দিবানিশি 
তাহার সমাধি স্থলেই পড়িয়। থাকিত। আমরা চেষ্টা করিয়াও তাহাকে 





₹ গত ১৩ই জাঙ্বিন ইহার মৃত্যু হইয়াছে, 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ১৫৯ 


স্থানান্তরে আনিলে একটু পরেই আবার সেই স্থানে গমন করিত। 
প্র সমাধি স্থলেই অন্নদিন গরে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। 
ক্রমে হুর্যাদেব পশ্চিমাকাশে হেলিয়! পড়িতে লাগিলেন ; আমাদের 
ভাবী অমঙ্গল দর্শনেই যেন তিনি মলিন হইয়া ধীরে ধীরে অন্তাচল 
চুড়াবলম্বী হইতে লাগিলেন । 
* এদিকে শান্তার সাহেবকে আনিবার জন্য যে লোক বরিশালে 
প্রেরিত হইয়াছিল, তথায় গিয়া! জানিতে পারিল যে, ডাক্তার সাহেব 
কাধ্যব্যপদেশে মফঃম্বলে গমন করিয়াছেন। তাহাব কার্ধ্যতার আপি- 
ণাণ্ট সার্জন শ্রীযুক্ত বাবু পুর্ণচন্ত্র সিংহেব প্রতি অপিত ছিল। তিনি 
মেজিছ্রেট সাহেবের বিন! অন্গমতিতে কাহাব নিকট চার্জ বাখিয়। 
আমিবেন) সুতরাং তিনি আসিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগি- 
লেন। মাজিস্টরেট শ্রীযুক্ত খার্টন সাহেব পিতৃদেবের ব্যারামের কথা 
অবণ কবিয়া1 তৎক্ষণাৎ ডাক্তার বাবুকে আমিতে অন্থমত্তি প্রদান 
করিলেন। 
এই সমস্ত গোলযোগে বেল! প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হুইল) 
পূর্ণ বাবু, আত্মীপ্স প্রবর শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্্রনাথ সেন ডাক্তাব আমাদের 
হিতাকাজ্জী শ্রীযুক্ত নফ্ননচন্ত্র দেন তৎক্ষণাৎ কীর্ভিপাশায় রওয়ান। 
হইলেন । 
এপ্দিকে আমর! ডাক্তারের প্রত্যাশায় পথ পানে চাহিয়া রহিলাম। 
সুর্ধ্য অন্তগত হইলেন, কাঁললিশ! বিভীষক্া মূত্তি ধারণ করিয়! উপনীত! 
হইল। ক্রমে ত্রিষামার এক যামগত হইল, তথাপ ডাক্তার 
আফিলেন না। 
পিতৃঠাকুর তখন অপহ্ যন্ত্রণায় শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতেছেন, 
নকলের সহিত কথাবার্তা বঁলতেছেন এবং দময়ে সময়ে ডাক্তার, 


১৬০ আমার পূর্বপুরুষ । 


সাছ্থেষ আসিয়াছেন কিন! জিজাস! করিতেছেন । বোধ হয় তাহার 
এবপ বিশ্বাস ছিল যে ডাক্তার সাহেব আদিলে তাহার জীবন রক্ষা 
হইবার সম্ভব । 

ইতিপূর্বে শ্বনাম খ্যাত ৮ স্বরুপচজ্ত্র গুহ উকীল মহাশয় মৃতকল্স 
হইয়া নারায়ণ ক্ষেত্রে নীত হুইয়াছিলেন। ডাক্তার বেনদিলি তখন 
একট। ভেড়ার শরীরের রক্ত মোঙ্ষণ পূর্বক রোগীর শরীরে এ শোণি 
প্রবেশ করাইয়! আসন্ন মৃত্যু হইতে তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। 
এই গ্রকার আশ্চর্ধ্য ডাক্তারি চিকিৎঘ। এদেশে কখন আর কোথার়ও 
হয় নাই। উকীল বাবু সেই প্রকার জীবন দান প্রাপ্ত হইয়! বহুকাল 
জীবিত ছিলেন। 

পিতৃঠাকুবেরও বিশ্বাস ছিল যে, ভাক্তাব সাহেব অবঠ্ঠই কোন না 
কোন প্রক্রিয়! দ্বাবা তাহার জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করিয়া দিতে সক্ষন 
হইবেন। এই জন্তই মধ্যে মধ্যে ডাক্তার সাছেবের কথ! জিজ্ঞাসা 
কবিয়াছিলেন। 

রাজি যতই বেশী হইতে লাগিল, রোগ যন্ত্রণা ততই বুদ্ধি হইতে 
লাগিল। আত্মীয় স্বজনগণ সকলেই শধার পার্থে অশ্রপূর্ণলোচনে 
উপবেশন করিয়া তাহার সেবা শুশ্রষা করিতেছিলেন। 

আমার ছুর্ভাগ্যবশতঃ আমি দেই সময় তাহাব পদপ্রান্তে স্থান 
পাইয়াছিলাম না। গত নিশ!] জাগরণ হেতু সন্ধ্যার পরই আমার 
অত্যন্ত নিড্রার আবেশ হইদাঁছিল। কালনিদ্রাই আমাকে সেই স্বীয় 
চরণ দর্শন করিতে বাধা দিয়াছিল। জীবিতাবস্থায়্ আমি আগ পিতৃ- 
চরণ দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম না । 

আমার সর্বছোষ্টা ভগিনী এবং মধ্যমা ভগিনী সর্বদাই পিতৃ 
সঙ্গিষ্ানে উপস্থিত ছিলেন। তাহারা সাধ্যান্সারে তাহার শ্রবণ 


সপ্তম পরিচ্ছেদ । ১৬১ 


যুগল পৃজা করিয়! ধন্ত! হইয়াছিলেন। কেবল এই হতভাগোর ছাদৃষ্টে 
বিধাতা সেই পুণাটুকু লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন না। 

বাত্রি প্রায় দেড় প্রহর গত হইলে পূর্ণ বাবু উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
তাহ্থাকে স্বাগত দেখিয়া! পিতৃদেব ডাক্তার সাহেবের কথা জিজ্ঞাস! 
কবিলেন, বোধ হয় তাহার বিশ্বাদ ছিল যে সিবিল সার্জন (011 
3%15601)* এবং আমিষ্টা্ট সার্জন (455/5150 5975০9 ) 
উভয়েই আসিয়াছেন। পূর্ণ বাবুব প্রমুখাৎ ডাক্তার সাহেবের ন!| 
আ'সিবাব কাব অবগত হুইয়| দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন । 
ঈংরেজীতে পূর্ণ বাবুকে ধলিলেন, "যদি বুঝিতে পারেন যে আপনার 
শ্নচিকিৎসায় আমার জীবনবক্ষা হইবে তাহা হইলে আপনি চিকিৎসায় 
প্রবৃদ্ত হন। আব ষদি বুঝিতে পারেন যে, আমার আসন্নকাল নিকট- 
বর্তী,তাহা হইলে আমাকে মৃড়াশয্যার আর কষ্ট প্রদান করিবেন না।” 

পূর্ণনাবুব সহিত পিতৃদেবেৰ অত্যন্ত সৌহদ্য (ছল, তাহার বাক্য 
শ্রবণ কবিগ্ন!, ডাক্তার বাবুর নেত্রদ্বয় অশ্রুপুর্ণ হইল। তিনি ষুখে 
ঠাঞাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া শবীরের প্রতোক স্তান বিশেষক্ূপ 
পরীক্ষা কবত: দেখিতে পাইলেন ঘে কোথাও এক বিন্দু রক্ত সতেজ- 
ভাবে চলিতেছে না। তিনি দেখিয়া শুনিয়া হতাশ ভতইলেন। আমার 
পিতৃদেব পূর্বেই সমস্ত বুঝিয়াছিলেন। তিনি ডাক্তার বাবুকে সন্থো- 
ধন করিবা ইংরাজীতে বলিলেন, “তবে কেন বৃথ! চেষ্টা করি- 
তেছেন !” 

ডাক্তার বাবু মলের ভাব লুকাইয়! বলিলেন, “আপনি হতাশ হই- 
বেন ন!, ব্যাবাম কঠিন হইলেও আরোগ্যের আশ! আছে ।” 

এই কথায় পিভৃঠাকৃর ঈধদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন, "আরোগোর 
আর অনেকক্ষণ বিলম্ব নাই।* 


১৬২ আমার পূর্ববপুরুষ | 


পূর্ণবাবু তখন হাইপডারমিকসিরিঞ্জ (11790101010 5)1179ও ) 
ছবাবা শিরার মধ্যে ওষধি দিতে চাহিলে, পিতৃদেব বলিলেন, *কেন, 
আমার শরীর বৃথা ক্ষত করিবেন ।” 

ডাক্তারগণের এই চিকিৎসাই নাকি শেষ চিকিৎস| ; তিনি তীত্র 
বলকাবক ওষধ সমুহ, প্রয়োগ করিয়া বলিলেন, “যদি এই প্রক্রিয়ায় 
শবীর সামান্ত উষ্ণ হয়, তবে চিকিৎস। দ্বারা জীবন ঘ্বক্ষা। হইলেও 
হইতে পারে।” 

এক ঘণ্ট! গত হইল) কিন্তু কিছুতেই শবীব উষ্ণ হইল ন। বরং 
শ্বাসবেগ বদ্ধিত হইল। পিতৃঠাকুব সময় বুঝিয়া, ইষ্টদেবকে স্মবণ 
কবিলেন। গুরুদেব হাহাক14 ক্রিয়। ক্রন্দন কবিতে করিতে তাহার 
শিয়রে উপস্থিত হইলেন। 

সে সময় পর্যন্তও তাহার বাক্য কধনের শক্তি বোধ হয় নাই; 
শুকদেবের চরণ-কমল প্রার্থনা করিলে, তিনি, পিতৃদেবেব মস্তকো 
পরি, তীহার শ্রীচবণ স্বীপনপুর্্বক অজত্র অশ্রবর্ষণ কবিতে লাগিলেন । 

এই দয় বিদ্বাৰক দৃশ্য দর্শন করিয়। পূর্ণবাবু, রোদন কবিতে 
করিতে তখ! হইতে অন্তত্র প্রস্থান করিলেন। 

অতঃপর সমগ্র বাথরগঞ্জ জেলা শোকসাগরে ভাসাইয়া, আমাদের 
অকালে পিতৃহীন করিয়া, ওরা অগ্রহায়ণ শুক্রবাব শুক্লাদ্বিতীর! 
তিথিতে রাত্রি ২ট1 ৩৫ মিনিটের সময়, পিতৃদেব স্বজ্ঞানে স্বর্গাবোহণ 
করিলেন। 

চতুর্দিক গভীর ক্রুন্দনধ্বনিতে পবিপূর্ণ হইল । আমার যাতৃদেবীর 
অবস্থ! বর্ণন অপাধ্য; তিনি মুহুমু্ছঃ মৃচ্ছিতা হইতে লাগিলেন, 
যখন সামান্ত সমক়ের জন্য একটু চৈতন্ত হইত, তখন তাহার হৃদয়- 
ভেদী মগ্ুনাদে, পাষাণ পধ্যব্তও বিগলিত হইত। আমার জ্যেষ্ঠ) 
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ভগিনীগণের অবস্থাও বর্ণনাতীত। তারা, উচ্চৈঃশ্বর়ে বিলাপ 
করিতে আরম্ভ কবিলেন। আত্মীয়, স্বজন, অমাত্যবর্গ, যে যেস্থানে 
ছিলেন, সকলেই ভূলুষ্ঠিত হইয়া! আর্তনাদ করিতে লাগিলেন, কে, 
কাভারে সান্তন। করে, সকলেই মর্মতেদী দারুণ শোকাচ্ছন্ন। সকলেই 
হাহাকাব শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। 

' আমি হঠর্ভাগা, তখন গাঢ নিদ্ৰাঞ় মগ্র, এদিকে যে প্রতাক্ষ 
ঈশ্ববন্ববূপ স্বয়ং পিতৃদেব, অকালে স্বর্গারোহণ কবিতেছেন, আমি 
»তভাগ্য, তাহা জানিতে পারিলাম না। এত হৃদয়ভেদী গভাব 
রোদন নিনাদ, আমাৰ কর্ণকুহরে প্রবেশ কবে নাই। আমি মুতবৎ 
শয্যায় পড়িয়াছলাম। 

সব শেষ হইলে পর ৮ গুকচরণ সেন নাএব এবং শ্রীযুক্ত নয়নচন্ত্র 
সেন আমাকে পিতৃ-অন্তোর্টিক্রিয়া সম্পাদন জন্য শ্মশানে লইয়া গিয!- 
চিলেন। তথন জাগ্রত হুইয় জানিতে পারিলাম যে, আমাদিগকে 
অনাথ কবিয়া আমার শ্নেহময় পিতা, মহা প্রস্থান করিযাছেন। 

অনতিবিলম্বে চিতা প্রস্তত হইল। পুত শরার তাহার উপর 
শয়ন কবাইহ1, অগ্নি প্রজ্ছলিত কর! হুইয়াছিল। দেখিতে দেখিতে, 
সেহ দেবকাস্তি অচিরে ভন্মাবশেষ হইয়। গেল। সেই শোকাবহ 
গদ্য খিদাবক দৃগ্ত আজীবন আমাৰ স্মৃপর্তিপটে অন্কিত থাকিবে । 
মৃহ্রা সম্য় পধান্তও সেই শোকচ্ছৰি বিস্মৃত হইতে পাবিব না। 

যে মহানূর্য্য, বাথবগঞ্জাকাশে ডীদন হইয়া, স্বীয় বশ্মিজালে, 
সকলকে মুগ্ধ কত্রিয়াছিলেন, তাহা! মধ্যান্ন সময় অতীপ্ত হইবার 
পূর্বেই অকালে অস্তমিত হইলেন। শারদীয় পৌর্ণমাসীর নৈশগগনস্থ 
পুর্ণচন্ত্র অকালে রাহুকব্লিত হুইল । বিধাতার নিয়মান্থুসাবে চন্দ্র, 
রাহুগ্রান হইতে মুক্ত পাইয়া থাকেন, কিন্তু এই রাহুকবলিত চন্দ্র 
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আৰ প্রকাশিত হইলেন না। অচিরে সেই বিশ্বপতিন্ শ্রীপাদপন্দে 
বিলীন হইলেন। 

বনমালী নামক একজন প্রভৃতক্ত ভৃত্য আমার পিতৃদেবের সঙ্গে 
সঙ্গেই গমন করিয়াছিল । আমার পিতৃদেবের ব্যারাম যখন পূর্ণ 
বিকাশ, তখন বনমালীর ঞ& সর্ববগ্রাদী ভীষণ ব্যাধি উপস্থিত হইয়া 
ছিল। যখন পিভৃঠাকুরের জীবনের আশা! একেবারে" ভাগ হইয়া 
ছিল, তখন বনমালী গ্রভূব সঙ্গে যাইবার জন্য ভীষণ রোগ-যাতল! 
লুকাইয়া প্রভূব সেবা করিতেছিল। 

যে রাত্রিতে তিনি স্বর্গীাবোহণ করিলেন, তাহার পরদিন বেল! 
চারিদণ্ডের সময়, প্রভুভক্ত ভৃত্য, প্রভূসেবার্থ মহাপ্রস্থান করল) 
যতক্ষণ গীবিত ছিল, ততক্ষণ কেবল পিতৃদেবের (রাগ আ|দাগ্য 
সংবাদ জিক্ঞাস৷ করিয়াছিল। 
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( মদীশ্ববী-স্বগাঁষ মাঁতিদেবী |) 

আমার পিভৃদেবের মৃত্যুব অল্প কয়েকদিবস পৰে শত্রপক্ষ হইতে 
কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের নিকট এক দরখাস্ত হইল যে, আমার 
পিতৃদেব কোন চবমপত্র (৮৬111) বাখিয়! যান নাই। সুতবাং ষ্টেট 
কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডসে যাওয়া কর্তব্য। মেজিষ্্রেটে এবং কালেক্টব 
প্রযুক্ত জে, জি, বারটন সাহেব সেই দরখস্তের মন্দ অবগত হইয়! 
আগীণে কীর্ভিপাশা পছ'ছিলেন। তিনি সমস্ত স্তাবর অন্থাবর সম্পত্তি 
ক্রোক করিতে চাহিলে, তাহার নিকট উইল প্রদর্শিত হইল। কিন্তু 
জানিন। কেন তিনি এই উইল অবিশ্বাস করিয়। সমস্ত সম্পত্তি ক্রোক 
কবিয় চলিয়া গেলেন। 

আমাব পিতৃদেবে আদ্যকুত্যের মধ্যেই এই ঘটন! ঘটিয়াছিল। 
একে আমর! কয়েকটি ভ্রাতা নিতান্ত খিশু, তাহাতে মাতৃদেবী তখন 
পতিশোকে একান্ত কাতরা, শক্রগণ সুযোগ পাইয়া নানাবিধ অত্যা- 
চাৰ করিতে গ্রবুন্ত হইল। শুনিয়াছি ষে, কেহ কেহ নাকি গোপনে 
কালেক্টর বাহাদুরের নিকটে আমাদের ষ্টেট কোর্ট অব্‌ ওয়ার্ডে দেও- 
যাব ভন্ত যারপরনাই চেষ্টা করিয়াছিলেন! 
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কালেক্টর সাহেব আমাদেব কোল কথাই বিশ্বান কবিলেন না। 
তাহার মনে দৃঢ বিশ্বাস ছিল যে, আমার মাতৃদেবী এই বিপুল সম্পততি 
কিছুতেই শাসন সংবক্ষণ করিতে পারিবেন না। তিনি, বোধ করি, 
জানিতেন নাধে, বাণী এপিজাবেখ, স্ললতানা রেজিয়া, সাহাজাদা 
জীবন্েচ্ছা, সাহাজাদা! বৌশেন্ববা প্রক্ততিব ন্যায় রান্সনীতিজ্ঞ ব্মদী 
বঙ্গতৃমে আছে। বোধ হয় তখন মগাবাণী স্বর্ণময়ী, এবং স্বর্ীষা মহা- 
বাণী শরৎন্নাবীব নাম তিনি বিস্ৃাত হইযাছিলেন। আমান জননী 
তদ্রপ প্রতিভাময়ী না হইলেও, তিনি বাখরগঞ্জেব অনেক তৃমযধি- 
কারী হইতে, জমিদারী কার্ষোে অত্যন্ত প্রজ্ঞ। ও নীতিকুশলা ছিলেন । 

প্রবেট পাইবাব জন্ত মোকদ্মা স্থাপন হইল! প্রথম আদালতে 
শক্রগণেব বড়যন্ত্রে, আমবা মোকদমায় হাবিলাম। 

এই সময় মুখে আমাদের নিকট অনেকে আম্মীয়তা প্রকাশ 
করিতেন বাট, কিন্তু অস্তবাঁলে তীঠাবা আমাঁদেব সর্বনাশ করিতে 
পারিশে কিছুতেই কুগ্ঠিত হতেন না। কেবল কয়েকজন লোক 
আমাদদেব এঁকাস্তিক মঙ্গলাকাজী ছিলেন। তন্াধ্যে ৬ গুরুচবণ 
সেন না এব, শ্রীযুক্ত নয়নচন্ত্র দেন, শ্রীযুক্ত গৌবস্থন্দব দাস, ৬ প্যারি- 
মোহন দাদ কবিরঞ্জন, ৮ রামদয়াল দাস, ৬ গঙ্গাপ্রসাদর সেন॥ 
শ্রীযুত দ্বারিকাঁনাথ সেন মাষ্টাব, ৬ মহিমাচজ্্র দীস বসি, জীঘুত 
গ্ষীরোদচন্ত্র বকৃসি গ্রডৃতি কয়েকজন ভদ্রলোক মনে প্রাণে আমা- 
দেব মঙ্গলে বত ছিলেন । 

অগৌণে নিয় আদালতের হুকুমের অসম্মতিতে কমিশনারিত্তি 
আপীল করাইলে তথা হইতে কালেইব সাহেবেব উপর হুকুম হইল 
ষে, আঁমাব মাতৃদেবী বাঙ্গালা লেখাপভাপ্ধ এবং জমিদাবী কার্ষেয দক্ষ 
কিনা তাহার পবীক্ষ! গ্রহণ করিষ! মন্তব্য কমিশনারিতে প্রেরিত 
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হয়। কালেক্টব সাহেব কীর্তিপাশার প'ছিয়া, কমিশনার সাহেবের 
ছকুম প্রচাব করিলে, আমার মাতৃদেবী পৰীক্ষা দিতে সম্মত হইলেন । 

একখানি পরদাৰ অন্তরালে মাতদেবী থাকিলেন। বাহিরে 
আমি এবং আমার অন্তরালে আমার সর্বজোষ্ঠ! ভগিনী বসিয়াছিলেন। 
ঘরের বাবাগাদ্র কালেক্টর সাহেব এবং আমাদের বাভীর অন্যান্য 
অমাত্যাবর্ধ, কটু এবং আবওবিস্তর লোক জড হইয়াছিল। 

কালেক্টুরিব পেস্কার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, মাতৃদেবী যবনিকা'র 
অন্থরাল হইতে মেই সমস্ত প্রশ্নেব ষথোচিত উত্তর আমার নিকট 
ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। আমি সেই উত্তর বলিতে লাগিলাম। 

এইব্ূপে পবীক্ষ। শেষ হইলে পর কালেক্টর সাঞ্ছেবেব ভ্রম অপ- 
নোদণ হইল, আমাব মাতৃদেবী প্রকৃতপক্ষে বিদূষী নারী চিলেন। 

কালেক্টর সাহেবের রিপোর্ট কমিশনারি আফিসে পহুছিলে, 
তথ| হইতে গ্রবেট দিবাব আজ্ঞ। হইল । জনৈক ডিপুটি কালেকউর 
স্বয়ং এখানে উপগ্চিত হইর| সমস্ত সম্পত্তি বুঝাইয়া দিয়া ক্রোক 
থালান প্রদান করিয়াছিলেন। 

বৈষয়িক কার্ধাভার প্রাপ্ত হইয়া মাইদেবী অসাধারণ অধাবসার 
এবং গ্তায়পবায়ণতার মছিত কার্ধা নির্বাহ করিতে লাগিলেন । ষ্ধে 
ষে স্তানেব বন্দোবস্ত বাকী ছিল, তাহ! স্বয়ং নির্বাহ করিলেন। যে 
সমস্ত গ্রজা এবং কর্মচারী বিপদের সময় বিশ্বাসঘাতকার কার্ধা 
করিয়াছিল, তাহাদের যথোচিভ শান্তি গরদান পূর্বক দূর করিয়া 
দিয়ািলেন। 

অচিরাৎ তাহার ম্খ্যাতি নানাদিকে প্রচারিত হঈল। শক্রগণ 
তাবিয়াছিল যে স্ত্রীলোকের গ্রজি ঘখন কার্ধ্যনভার অর্পিত হইয়াছে, 
তখন তাঁছারা জ্যোগমত স্ব কার্ষ। উদ্ধার করিবে। কিন্ত আমার মাতৃ- 


১৬৮ আমার পূর্বব পুকষ। 


দেবী এমনি বুদ্ধিমতী ছিলেন, যে, শক্রগণের ষডযন্ত্র কৌশলে ব্যর্থ 
করিলেন। 

অল্পকাল মধ্যে ষ্টেটের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লা্গল। তাহার 
ন্থশাদনে অমাত্যরর্গ ও গ্রজাবর্গ আপামর সাধারণে তাহাকে বিস্তর 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । 

১২৮৬ সালে আমার পিতৃদেবের সমাপিস্থলে বিবিধ কারু কার্ধা- 
খচিত একটা সুন্দর শিব-মন্দিব প্রতিষ্ঠ। করিয়াছিলেন , এতহ্পণক্ষে 
দেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং আত্মীয় স্বজন নিমন্িত হইয়া এই পুণ্য 
কার্যে যোগদান করিয়াছিলেন । 

আমার পিতৃদেব জীবিত থাক! সময়ে আমার অবিবাহিতা ভগ্রী 
দ্বয়ের শুতবিবাহ লঙ্বন্ধ ধার্ধ্য করিয়! গিয়াছিলেন। এত হঠাত তাহার 
মানবলীলা না ফুরাইলে, তিনি মহা সমাবোহে এই শুভ উদ্ধাহ প্রি] 
সম্পাদন করাইতেন। আমার মাতৃদেবী, পিতৃদেবের মৃত্যুর 
সংবৎসর পরেই এই কার্য সমাধা করিয়াছিলেন। শুভ উৎসবে 
তিনি শোকাশ্র মিশ।উয়!, কোন প্রকার কাধ্য নির্বাহ করিয়াছিলেন। 

মাতৃদেবী বিধবা হইবার পর হইতেই দিন দিন শীর্ণ! এবং ছূর্বলা 
হইতেছিলেন। সংগ্রহ গ্রথিণী এবং মৃচ্ছ? ব্যতীত অন্ত কোন প্রকার 
ব্যাধি তাহাব ছিল না। কিন্তু বিধবা হুইবাঁর অবাবহিত্ত পৰ হই- 
তেই নান! গ্রকার উৎকট ব্যাধিতে তিনি সর্বদ। কষ্ট গাইতেন । 

সর্বদ| পৃজ1, সন্ধা! প্রভৃতিতে তাহার সময় অতিবাহিত হইত। 
বৈষদ্কিক কার্ধ্য সমাধাস্ত্ে তিনি পারমার্থিক কার্ষ্যে ব্যাপৃত থাকি- 
ভেন। স্ুর্ধ্যান্তের অত্যন্ন পূর্বেই 'হবিষ্য করিতেন। মাসের মধ্যে 
প্রা আট দশ দিন উপবাসী পাকিতেন, এবং প্রত্যেক পর্বোপলক্ষে 
ব্রহ্গণ-ভেোজন করাইতেন। স্বয়ং পাকস্থলে উপস্থিত খা কিয় ব্রাহ্মণ- 


অফ্টম পরিচ্ছেদ । ১৬৯ 


লেবার জন্ত নান! প্রকার উপাদেন খাদ্য ভ্রব্যাদি প্রস্তত করাইতেন। 
বিধবা হইলে পর, ছুইটী পাধ ব্যতীত তাহার জীবনের কোন 
প্রকাব শ্বচ্ছন্দত! ছিল না। একটা--ব্রাঙ্গণ-ভোজন ও গেবসেবা, 
দ্বিতীয়টা শ্বহস্তে অন্নব্যপ্রন প্রভৃতি নালাবিধ উপাদেয় আহাধ্য 
সামগ্রী প্রস্তত করিয়া আপামর সাধাবণকে পরিতৃপ্বরূপে ভোজন 
কবান। মাসের মধ্যে প্রায় পনর দিন তিনি স্বপ্নং রন্ধনশালায় গণন 
পৃব্বক শ্বহুন্তে নান! গ্রকাব উপাদেয় সামগ্রী প্রস্তত করিয়া স্বহৃত্তে 
প্রত্যেককে পরিবেশন করিতেন । সেই সময় তাহার মুখনগুল হইতে 
অপৃব্বানন্দ-জ্যোতিঃ প্রক্টিত হইত। শ্য়ং ভগবতী অন্পূর্ণার স্তায় 
প্রত্যেকের নকট যাইয়| আকথ্ঠ ভোজন করাইতেন। 

ত।হার শারীরিক ছুব্বলতা দেখিয়। সময়ে সময়ে আমব তাহাকে 
শ্বহস্তে রন্ধন করিতে নিষেধ করিতাম। তিনি সহাহ্ত-বদনে বলিতেন 
“মানুষকে পরিতৃপ্ত কবিষ্| অন্নদান কবিবার স্তায় ধর্ম আর এ জগতে 
নাই। তোর! আমাকে নিষেধ করিদ্‌ না) যতদিন এই পৃথিবীতে 
আছি, ততদিন যেন ভগবান আমাকে এই সৎকাধ্যে নিয়োজত 
করেন ।” আমরা নিস্তব্ধ হইতাম। 

স্বনামধন্ত খ্যাতনামা পও্িতপ্রবব মহাস্মা ্রযুক্ত বাবু রমেশচন্ত্ 
দত্ত, আই, পি, এন্‌, সি, আই, ই, যখন বাখবগঞ্জ জেলার মাজিপ্ট্রেট 
তখন তিনি কোন কাধ্যোপলক্ষে পরিদশনার্থ কীত্তিপাশায় আগমন 
করিয়াছিলেন। আমার মাতৃদেবী শ্বহণ্তে নান! প্রকার উপাদেয় 
আহাধ্য সামগ্রী অভ্যনন সময় মধ প্রস্তত করিয়। তাহাকে আহার 


করাইয়াছিলেন। মা'জিষ্ট্রেট বাহাছুর অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়৷ তাহাকে 
ভূল্পপী প্রশংস কবিয়াছিলেন। 
১২৮৬ সালের বৈশাখ মাস হইতে সপ্তকাও্ রামায়ণ পারারণোপ- 


১৭০ আমাগ্ পূর্বপুরুষ | 


লক্ষে নান! স্থান হইতে ব্রাহ্মণমণ্ডশী তচ্ছ,বণার্থ মমবেত হইয়াছিলেন। 
রাম, লক্ষণ, ভরত, শক্রত্ব, সীতাদেবী প্রভৃতির মুগ্য় মুহি নির্মাণ 
পূর্বক মহা সমারোহে পৃজ। দেওয়! হইয়াছিল। পুস্তক আরন্ত 
হইতে দক্ষিণ! শেষ পধ্যন্ত যেন একটা মহোৎসব হুইয়াছিল। থুলনা 
নিবানী খ্যাতনামা শ্রীবুক্ বিশ্বেশ্বব শিবোমপি কথকতার কাধ্যু 
নির্বাহ করিয়াছিলেন। 

রায়েরকাঠির খাতনাম| রাঁজবংশধর মহাম্বা & রাজা মাধব 
নারায়ণ রায় মহাশয় আমাদের ছ্রেটেৰ প্রায় ১০০০*২ হাজার টাঙ্কার 
ধণী হইয়াছিলেন। এই টাকা সম্যক আদায় কবিতে হইলে, তাহার 
জমিদারী বিক্রয় না কবিলে সঞ্কুলন হইবাব সম্ভাবনা ছিল না। তিনি 
অনন্তোপায় হুইয়। কাঁষ্তিপাশান্ব আগমন পূর্বক আমাব মাত সগিধানে 

খে-কাহিনা জানাইয়! তাহার কৃপাপ্রার্থী হইলেন। 

মা আমার প্ররুতই দয়াময়ী ছিলেন; এক জনেব ঢঃখ দেখিলে 
তাহার অন্তঃকরণ ব্যথিত হইত। রাজা মাধবনারায়ণেব ছঃখকাহিনী 
শ্রবণ করি তাহার দয়া-প্রবণহৃদয় কাদিয়া উঠিল। 

রাজ। বলিলেন--“ম1! ঘে বংশের বংশধবগণ এখন পর্য্যন্ত 
কোথাও কৃপাভিথারী হয় নাই, আজ সেই বংশের একজন দীন 
সন্তান, তোমার কুপাপ্রার্থ হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়ছে। শুনিয়াছ, 
বে তোষার স্বামীর পূর্বপুকষ মহাত্ম। কৃষ্ণরাম মজুমদার জীবনত্যাগ 
সন্কল্প কবিয়া নবাবের নিকট হইতে, আমার পূর্বপুরুষর রাজত্ব বক্ষা 
করিয়। আনিয়াছিলেন। যভদ্দিন পর্য্যন্ত আমাদের বংশীবধলী এই 
পৃথিবীতে থাকিবে, ততদিন পর্যান্ত আমর! নেই মহাজ্মার নিকট 
খবণী থাকিব। মা! তুমি সেই বংশে কুলবধূ. তুমি কি আমাকে 
চিরছুঃথ হইতে উদ্ধার কবিয়া মাতৃম্নেছের পরিচয় প্রদান করিবে না? 
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দৈববিডম্বনায় আঁমাদেব পুর্ব এশ্বর্ধয ধ্বংশ হইয়াছে) এখনও আমা- 
দেব যৎপামান্য যে সম্পত্তি আছে, তদ্দাবা কোন প্রকার সামান্ত 
ভাবে গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ 5ইতে পাবে। তুমি বক্ষা না কবিলে 
এই স্থুবৃহৎ পরিবার লইয়া কোথা যাইব? কে এই আস্ুর্যাস্পস্তা 
কুল-মহিলাগণের সন্মান রক্ষা কবিবে ?” 

বাজার এই প্রকাব মন্্রতেদ্রী দ্রখকাহিনী শ্রবণ কবিয়।, জননীর 
লোচনযুগল অশ্রপূর্ণ হইল । তিনি নাএবর মহাশয়কে বলিলেন-_ 
“এই রাজাব প্ুর্বপুকষ হইতেই আমাদের এই সম্পত্তি স্থষ্টি হইযাঁছে। 
আমাদেব দ্বাবা যে ইঙাদেব কোন প্রকাঁ অপকাব হয়, ইহা! আমাৰ 
ইচ্ছা নহে। বরং তাহা হইলে আমাদের গুকতর অধন্থ সঞ্চয় হইবে । 
যদি ১০০০২ ভাজাব টাক! হইতে যুক্তি পাইলে উহাব সম্পত্তি বক্ষ 
হয়) তাহা হইলে আমি পূর্ণলদয়েব সহিত তাহাকে সেই টাকাষ 
খণ হইতে ুক্কি প্রদান কবিলাম। আপনি তীহাকে আযাব আভি- 
প্রা বাক ককন। আমার পুরগণ নাঁধাপগ, বিশেগ ছটোটর অবশ্য! 
এখন ততদৃব সচ্ভল নহে, নচেৎ আমি অন্য প্রকারে হাব অভাব- 
মোচন কবিতে চেষ্টা কবিতাম |” 

বাঁজা মাধবনাবায়ণ এই কথা শ্রবণ কবিয়! আচ্লাদ অধীর ভয়! 
আনন্দাশ্র বিসর্জন কবিতে লাগিলেন। সকলে মাহৃদেবীকে ধন্য ধস্ত 
কবিতে লাগিল । 

রাজা বলিলেন পম! 1 আজ জানিলাঁ্ মে তুমি যথার্থ দয়াময়ী 
পবেব দুঃখ দূৰ করিবার জন্যই প্রথিবী তলে শাপ ত্রষ্ট হয়] জন্মগ্রহণ 
করিযাছিলে। আমি বহদিন মাহা! হইয়াছিলাম; আজ আমার 
সেই দৃঃখ খুচিষাছে। জানিলাম যে আঁমার গর্ভধাবিণীর ন্যাঁষ শ্গেহ 
পরায়ণা আব একজন জননী এই পৃথিবীতে রহিয়াছেন। ভগবান 


১৭২, আমার পূর্বপুরুষ । 


তোমাকে যেরূপ অতুল তরশ্বর্ষ্যের অধিকা'রিণী করিয়াছেন, আশীর্বাদ 
করি, তুমি উত্তরোত্তর ইহার শ্্রীবৃদ্ধি করতঃ পুত্র কন্তাগণ মহ দীর্ঘকাল 
রাজত্ব ভোগ কর। দেবতা ব্রাহ্ণ নেবায় তোমার মতি স্থিরতর 
হউক এবং সর্বথ| যশস্বিনী হও |” 

রাঁজা মাধব নাবায়ণেব পদার্পণ হেতু আমাদের ভবনে তাহার 
নত্যর্থনায় জন্ত বিপুল আয়োজন করা হইয়াছিল। আরঁমি' দেই সময়ে 
বাড়ী ছিলাম না। বরিশাল গবর্ণমেন্ট স্কুলে পড়িতাম। আমার 
কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ এবং অন্ঠান্ত প্রধান অধাত্যবর্গ রাজশম্মানস্থচক “নজর” 
দিয়াছিলেন। 

রাজ! মাধব নায়ায়ণ যত দিন জীবিত ছিলেন, ততকাল পর্য্যগ্ক 
এই উপকার বিস্থৃত হন নাই, সর্ধসমক্ষে আমার মাতৃদেখার এই 
অনীম কীন্ডি কীর্তন করিয়| তাহাকে দাধুবাদ প্রদান করিতেন। 
অন্যাপি উক্ত রাজবংশগণ এই উপকার স্মরণ করিয়! থাকেন। 

মাতৃদ্দেবী অতিশয় তেজশ্বিনী নাবী ছিলেন। সবলতা, অমা- 
গ্নিকতা, পরছঃখকাতরতা, মহান ভবত!| ইত্যাদি নানা প্রকাব সদ্‌গুপ 
বাশতে মণ্ডিত থাকিলেও বৈষয়িক কার্য্যোপলক্ষে কাহারও মছিত 
বিবাদ বিসম্ধাদ উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ শাস্তি স্থাপনের চেষ্টা করি- 
তেন, কিন্তু শত্রগণ কর্তৃক শা্তি স্থাপিত ন! হইলে,তিনি কোন ক্রমেই 
শত্রুকে ত্যাগ করিতেন না। নিজের “জেদ” প্রব্প রাখতে সব্বদা 
হত্ববতী হইতেন। ছোট হিন্তার সহিত প্রায়ই বৈষয়িক বিবাদ 
উপস্থিত হইত) কিন্তু তিনি এমনি দঙ্খতার নহিতি কাধ্য কগিতেন 
যে, তাছার। পদে পদে অপমানিত ও লজ্জিত হুইতেন। 

গ্রীণ বোট (নৌকা) মেরামত কাধ্য শেষ হইতে ন। হইতেই 
আমার পিতৃঠাকুর দ্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু মাতৃদেৰী 


অঙ্টম পরিচ্ছেদ । ১৭৩ 


অতিশয় বত্ব সহকারে প্রভূত অর্থ বায় বারা বোট নৌকা! নৃতনরূপ 
মেরামত করাইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে স্বদক্ষ রং মিষ্ী 
(7১51007) আনয়ন পূর্বক নানাবিধ উজ্জল রঙ্গে বোট রঞ্জিত 
করিয়াছিলেন । গঙ্গান্নান করিতে তাহার বডই ইচ্ছা ছিল, মধ্যে 
মধো আমাদের সকলকে লইয্লা কলিকাতায় গঙ্গান্ান এবং কালী 
পুজা করিতে যাইতেন। কোন কোন বৎসর সকলকে লইয়! ২৩ 
মাস কাল কলিকাতায় অতিবাহিত করিতেন। তথায় যে কয়েক 
মাস অবস্তান কবিতেন প্রায় প্রতাহই ব্রাঙ্ণ ভোজন, পুজা, ছোষ, 
যন্ত্র, পুবাণ পাঠ প্রভৃতি সৎকার্য্যে অতিবাহিত হইত। পূর্বে বলি- 
য়াছি যে মাতৃদেবী বিধবা হইবার পর হইতেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন 
গ্রকার নিয়ম প্রতিপালন করিতেন না, বাল্যকাল হুইভেই তীহার 
মুচ্ছণ এবং গ্রহণী বোগেৰ প্রকোপ ছিল। বিধব| ভইবার পর হইতে 
ই সমস্ত বোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে আরম্ত হইল । স্মামব! নান! প্রকার 
ওষধ আনিয়া দিতাম, কিন্ত তাহা কদাচিৎ গ্রহণ করিতেন । আমর! 
তজ্জন্ মধ্যে মধ্যে তাহাকে জেদ কবিয়| ওঁষধ সেবন করিতে বলিলে 
তিনি দীর্ঘ নিঃশ্বাম ত্যাগ কবিয়া বলিতেন,__“হিন্দু স্ত্রী গণের বিধবা 
হইবাব পূর্বেই মৃত্যু শ্রেয়স্কর। আমার আর বাচিয়া লাভ কি ?, 
আমবা অত্যন্ত জেদ করিলে মধ্যে মধ্যে ওষধ সেবন করিতেন মাত্র, 
কিন্তু পথ্য এবং শারীবিক নিয়ম পালন সম্বন্ধে আমাদের কোন কথাই 
শুনিতেন না। 

রাত্রিতে কদাচিৎ নিন্রা যাইতেন। প্রত্যহ টৈষকিক কার্ধ্যনির্ববাহ 
করিতে করিতে বাত্রি প্রায় ১*টা কি ১১টা বাজিয়! বাইত। সকলে 
চলিয়া গেলে পর নিশীথ সময় একাকিলী ন্বতন্ত্রাসনে উপবেশনপূর্বক 
পরমার্ধিক চিন্তা মগ্তা খাকিতেন। কোন কোন পর্বোপলক্ষে 


৯৭৪ আমার পূর্ববপুকষ । 


সন্ধা] হইতে শুধের্যোদয় পর্যস্ত আসনোপরি উপবিষ্ট! হইয়া উপাস্তা 
দেবীকে ধান করিতেন। ছুই এক দিন এরূপ বাহাজ্ঞান শৃন্ত হই- 
তেন যে আমর] ডাকিলেও উত্তব করিতেন নাঁ। 

উপযুপরি কয়েকটি গুরুতর শোকে তাহার যে টুকু সামান্ত 
স্বাস্থ্য ছিল তাহাও ভঙ্গ হইল। আমার তৃতীর! তগ্ীর ৭৮ বদরের 
একটি কন্যা! * পাঁচ বনর বয়স্ক একটি পুত্র এবং তাহার আরও 
কয়েকটি অতি শিশু সম্ত/ন নষ্ট হওয়ায় আমার জননী বডই €শাক1, 
তুর! হইয়[ছিপেন। সর্কদ1 সেই মুত বালিকার জন্য অস্রবর্ষণ করি- 
তেন। সময় বুঝিয়া রোগসমূহও তাহাকে দ্বিগুণ বেগে আক্রমণ 
করিল । এই শোকাবেগ সন্বরণ হইতে না হইতেই আমার মধ্যমাদিগিব 
একটি ছয় মাস বয়ঙ্ক পুত্রের জীবনাবসান হইয়াছিল বন্্রণাৰ উপব 
যন্ত্রণ। বাড়িল। মাতৃদেবী শোকে শব্যাশ।য়িনী হইলেন। 

আমব! নানা প্রকার চিকিংসা করায়, রোগ সমূহের গ্রথল আক্র- 
মণ বেগ কতক শান্তি হইয়া! জীবনাশ| হইল বটে কিন্তু শবীব অতিশয় 
শীণ হইয়! গেল। চাপাফুলের ন্যায় বর্ণ কালিন। প্রাপ্ত হইল $ মুখ- 
মগুল মলিন এবং নিম্প্রাভ হইল। 

১২৯২ সনের বৈশাখ মাসে আমাব একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। 
আ! গ্রামার পৌল্ মুখ দশন করিয়া মুহুূর্ভ মধ্যে রোগ-যাতনা ভুলিয়া 
গেলেন। পুর্বশোক সমূহ ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নিবৎ হৃদগমধো নিহিত 
করিয়া হাস্তমুখে নবন্ধাত বালকটিকে বক্ষে ধারণ কবিলেন। এই 
বালকের জন্মোৎসবে ব্রাহ্মণ, দীন, দরিদ্র গ্রতৃতিকে প্রভৃত অর্থদান 





* এই কন্যাটিকে তিনি বডই স্েহ কবিতেন। যখন আমার পিতৃঠাকব শ্বগা- 
(রোহণ করিয়াছিলেন, তখন এই বালিকা! মাতৃগর্ভে ছিল। তূমিষ্ট হইলে মাসার 
জননীই ইহাকে পালন করিক়।ছিলেন। 
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করিলেন! নান! প্রকার আমোদ আহলাদের আজ্ঞ। দিলেন। তিনি 
সর্বদা এ বালকটিকে বক্ষে রাখিতেন, মুহূর্তের জন্তও তাহাকে নয়- 
নাস্তর কবিতেন না। 

এই প্রকার আননে দে মাসের অধিক গত হইল। অকন্মাৎ 
তাহাব সে আনন্দ ফুবাইতে বসিল। হার মুখপানে চাহিয়। অপহৃ 
দৌহিত্র দৌছিতী-শোক বিশ্বৃতা হইয়াছিলেন, বাঁঠাকে বুকে ধবিয়! 
ছুর্বিসহ ব্যাধি যন্ত্রণ। উপশম কোঁধ করিগ্লাছিলেন,-_তীহাব সেই 
পৌত্রেব কঠিন গীডা। উপস্থিত হইল। সচরাচর বালকগণের যেষপ 
পীড়া হইয়া থাকে বালকটীরও সেই প্রকার পীড1 উপস্থিত হইল। 
জব, তৎসহ হাঁপানি এবং মুখে ঘা গ্রধান রোগ হুইল। দেশীয় 
চিকিৎসকগণ, ওঝা! এবং অন্তান্ত চিকিৎদক মণ্ডলী চিকিৎসা করিছে 
লাগিলেন। কিন্ত কিছুহেহ বোগ প্রতিকার হইল না। মা আমর 
বডই অধীর হইয়া ববিশাল সিবিলসার্জনকে আনিবার জন্ত টেলি- 
গ্রাফ করিতে আদেশ করিলেন। 

ডাক্তাব সাহেবকে আনিতে নংবাঁদ যায়ার পর হইতেই বালকটির 
একটু প্রতিকার লক্ষণ বোধ হইল। ইহাব ব্যারামোপলক্ষে 
মাতৃদেবী কয়েক দিন যাবৎ €কোন গ্রকার খাদা দ্রবা ম্পশ 
কবেন নাই, এবং চক্ষেও নিদ্রা দেন নাই। বালকটিব প্রতিকার 
লক্ষণ দর্শন কি) অতি সামান্ত বিশ্রাম করিবাব জন্ত নিদ্রিত 
হইলেন। 

কিন্তু এই বালকটিব এই প্রতিকার ক্ষণস্থায়ী, প্রদীপ নির্বাণ 
হইবার পৃর্ধ্বে যেরূপ উজ্জলতর হইয়] হঠাৎ নির্বাণ প্রাপ্ত হয়, ইহারও 
সেইবপ অবস্থা হইগ়াছিল। জ্বর ত্যাগ হইয়| গেলে পর জর 
প্রারস্তের পূর্বকাল পর্যন্ত বালকটি বেশ সুস্থ হইয়াছিল; কিন্ত 
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হঠাৎ জবগমের প্রারস্তে তাহাব প্রাণ বিধুক্ক হইল। ক্ষুদ্র প্রাণ 
আকাশে উডিয়! গেল! 

চতুর্দিকে তুমুল আর্তনাদ উপস্থিত হইল। কিন্তু জননী তখনও 
গা নিদ্রায় মগ্লা। তীহাব স্খাকাশের বালচন্দ্র থে অকালে বাহু- 
কবলিত হুইয়াছে তাহ! তিনি জানিতে পারেন নাই। আমি তৎ- 
ক্ষণাৎ পাছে এ আর্তনাদ শ্রবণে জননীর নিদ্রা তঙ্গ য়, সেই অগ্ত 
সকলকে রোদন করিতে নিষেধ করিয়া, আমি স্বয়ং তাহাব পদপগ্রান্তে 
বলিয়। রহিলাম। 

অচিরাৎ ভাহাব নিদ্রা! ভর্গ হইল । আমি পূর্বেই নিষেধ কিষ।- 
ছিলাম যে কেহুহ যেন তাহার সমক্ষে রোদন না কবে। নিদ্রা তঙ্গ 
হইয়া আমাদের সকলকে তাহার শব্যাপার্থে সমবেত দেখিয়া! তাহা 
বুঝিতে কিছুই বাকী বহিল না। অতি বেগে শযা। হইতে গানত্রোখান 
কারয়া যেমন অন্ত গ্রকোষন্ঠে গমন করিবেন, অমনি আমি তাহাকে 
ধরিলাম। এই দারুণ শোকে তিনি মুহুমুছ মুচ্ছিতা হইতে লাগি- 
লেন। সেই রাত্রি তাভার এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে আমর! তাহার 
জীবনরক্ষ। সন্বদ্ধে হতাঁশ হইয়াছিলাম। যে সময় চৈতন্টোদয় হইত, 
তথন উচচৈংস্বরে বিলাপ কবিতেন । 

মা আমার সেই শয্যা 5ইতভে আর গাত্রোখান করিতে পারিলেন 
ন|। দারুণবেগের সহিত পুর্ব প্রশমিত ব্যাধি সকস তাহাকে 
আক্রমণ কবিল। মুহূর্েব জন্তও তাহার নয়নপ্রাস্ত হইতে আশ্রকণা 
দূর হয় নাই। সর্বদাই মৃত পৌত্র, দৌহিত্র, দৌহিত্রীগণের জন্ত বিলাপ 
করিতেন । 

এই প্রকারে প্রা এক বর অতীত হইল। রোগ খন্ত্রণ দিন 
দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শরীর এততুর শীর্ণ এবং ভুর্বল হুইল থে 
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তিনি শধ্যা হইতে গাত্রোখান করিয়! স্বয়ং পদচারণা করিতে পারি- 
তেন না। আনরা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিকিৎসক 
,আনাইয়া, তাহাঁব চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলাম । কিন্ত বোগ কিছুতেই 
প্রশমিত না হইয়া ববং উত্তবোত্বর বুষ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। বিধব! 
হইবার পব হইতেই তাহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল) এতদিন কেবল 
আমাদেব সুখ পাঁনে চাহিয়া, অসাধাবণ পহিষুতার সহিত দারুণ 
বৈধব্য যন্ত্রণা সহ কবতঃ শবীব ধারণ কবিতেছিলেন। কিন্তু দাকণ 
শোকে তাহাব সে সহিষুতা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি দিন দিন স্র্গা- 
বোহণেব পথে অগ্রসব হইন্ে লাগিলেন। 

একদিন আমাকে বলিলেন "তুই আমার জীবিত থাক! সত্বে 
কোঁর ছোট ভাই ছুইটির বিবাহের আয়োজন কব্। 'আমি সেই 
ছইটি বউকে দেখিয়া মবিঠে পাবিলে কতক শান্তি উপভোগ করিতে 
পারিব।” আমি বলিলাম “ম!! আপনার ইচ্ছা! অবস্তই পূর্ণ করিতে 
মাধান্থসাবে চেষ্টা কবিব।” 

তখনই পবাধর্ণ করিয়!, আমার মধ্যম ও তৃতীয় ভ্রাতার বিবাহের 
আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলাম । পাত্রী স্থৃস্তিব কবিয়া শুভ কার্ধযের লগ্র-পত্র 
ধার্যা কবিলাম। কিন আমাদের ছুর্ভাগাবশতঃ জননীর সেই আদেশ 
প্রতিপাপিত হইবার পূর্বেই তিনি শ্বর্গাবোষণ করিলেন। 

লগ্নপত্র স্থির হইবার অব্যবহিত পরেই তাহার পীড1 অতন্ত বৃদ্ধি 
হইল। জব, উদরাময়, কাস, শোথ, শ্বাস প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি- 
সমূহ একপময়ে কাহাকে আক্রমণ করিল। চিকিৎসকগণ বলিলেন 
ইহার যে প্রকার রোগের আক্রমণ দেখিতে পাইতেছি, তাহাতে ষে 
বিবাহের সময় পর্য্যন্ত ইনি জীবিত! থাকিবেন, তাহার বিদ্দুমাজ্ ভরসা 
নাই । আমাদের হতদূর চে! তাহা করিয়াছি; ইঞাতে ফল হওয়! দূরে 
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থাকুক, বরং ব্যারাম ক্রমশ£ই বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের মভে 
ইণছাকে কলিকাতায় লইয়া! চিকিৎসা করান কর্তব্য * 

১২৯৪ সালের ১২ই আষাঢ় তাবিখে আমর' তাহাকে লইয়।, 
কলিকাতায় গমন করিলাম । তথায় পৌছিয়া শ্রীষুক্ত গঙ্গা প্রসাদ সেন, 
শ্রীযুক্ত ঘ্বারকানাথ সেন, শ্রীযুক্ত কৈলাশ চন্দ্র সেন কবিশেখর, শ্রীযুক্ত 
বামাচরণ কবিরঞ্জন, শ্রীযুক বিনোদলাল সেন কবিরাঞ্জ প্রভৃতি রাজ 
ধানীস্থ যাবতীয় শ্রেষ্ট চিকিৎসকগণকে দেখাইলাম। তীহার ব্যাবামের 
অবস্থ! দর্শন করিয়া সকলেই হতাশ হইলেন। ডাক্তার মহেন্্লাল 
সবকাঁর গুভৃতি প্রসিদ্ধ হো“মগপ্যাথিক চিকিৎসকগণও দেখিলেন, 
কাহারাও কোন প্রকার ভরস1! দিলেন না। তাব পরু ঝড় বড় 
এপ্রিগপ্যাথিক চিকিতৎসকগণ আমিলেন, তাহাবাও রোগের অবস্থ। 
দর্শন করিয়! হতাশ হইয়া প্রস্থান করিলেন। 

জননী দেবী আমাকে বপিলেন_-"্আমাকে চিকিতসা করাইতে 
ক₹ইলে আযৃর্বেদীয় মতে চিকিৎসা করাও, ডাক্তাবি উষধ প্রাণ গেলেও 
স্পর্শ করিব ন।” 

বিধবা হওয়ার পৰ হইতে তিনি কোন প্রকার ডাক্তারি ওষধ 
স্পর্শ ও করেন নাই। 

আুর্ষ্েদীক় চিকিৎমকগণের মতানুসারে চিকিৎসকাগ্রণণ্য স্বনাম 
প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন গুপড কবিরঞ্রন মহাশয় চিকিৎস! 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 

কবিরাজ মহাশয়ের স্চিকিৎসায় এক মাস মধ্যেই তাহার ব্যারাম 
অনেক গয়িমাণে উপশম হুইল। পূর্বে বিন! সাহায্যে শষ্যার উপর 
উপবেশন কবিতে পারিভেন নাঁ, উষধির গুণে তিনি স্বয়ং শখ্যা 
হইতে গাক্রোখান করিয়া সন্ধাহ্ক করিতে পারিত্েন। 
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আষাদেঞ্স মনে ভরসা হইল; ভ্ধবিলাম তুবি আমাদের গ্রতি 
বিধি সদয় হ্ইয়াছেন। কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের বড় ভরস! কইল 
না। তিনি বলিতেন যে, ন্বানপরিবর্তনে রোগের সামান্ত উপশম 
হইয়াছে, ইহা স্থায়ী হইবার যস্তব থাই। 

মাতৃদেনী তখন মধ্যে মধ্যে গাড়ীতে ৮কাঁলীঘাট মায়ের পৃজ! 
দিতে এবং গর্গা্গান করিঞ্ে যাইতেন। তাহাকে সুস্থ দেখম। আছি 
বাড়ী চলিক্া! আদিলাম। এই সময় তিনি একবার ৬কাশীধাঘে, 
যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, কবিরাজ মহাশয় নিষেধ করিয় 
ৰলিপেন যে, দৃর্বগ শরীরে ট্রেণের কষ্টে তাহার ব্যারাম বৃদ্ধি হইবার 
সম্পূর্ণ সম্ভব। মাতৃদেবী তথাপি যাইত্তে চাহিলেন। কিন্তু রোগ 
বুদ্ধির আশঙ্কা হেতু আমরা প্রতিবন্ধক হইলাম। 

বাড়ী শালির কয়েকদিন পর্কে সংবাদ পাইলাম যে, মাতৃদেবীর 
ব্যারাম অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়। শয্যাশায্ষিণী হইয়াছেন। শুঙঞ্ষখীৎ কপি 
কাভাদ্দ পৌছিয়! দেখিলাম যে, তাহার ব্যাপাম দ্বিগুণ বুদ্ধি হইয়!ছে। 
পূর্বসঞ্চিত সমস্ত ব্যাধিবই পূর্ণ বিকাশ উপন্থিত। জননী শয্যা হইতে 
গাত্রোথান করিতে পারেন এমন শক্তি নাই। 

মনে ভাবিলাম বুঝি আমাদের চিরছুঃথ-সাগরে নিক্ষেপ করি, 
প্রতাক্ষ ঈশ্বরী স্বরাপথী স্বেহমণী জননী আমাদের মাতৃহীন করিয়! 
যাইবেন। পুনরায় দ্বিগুণ তেজের সহিভ চিকিৎসা আরম্ভ হইল! 
সপ্তাহকালের অধিক তিনি জীবন মৃত্যু সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান ছিলেন। 
কিন্ত কবিঝাজ মহাশয়ের সুচিকিৎসার গুণে, আবার যোগসমূহ গুতি- 
কার হইতে আরম্ভ করিল। তিনি দিনদিন স্ব হইতে লাগিণেন। 
ক্রমে শষ্য হইতে বিনাবলঙ্কনে উঠিয়া! বলিতেন। তার পর ক্রমান্বয়ে 
থুকোর হা বিনা! মাহাফো বাহিরে শৌচক্রিনাদি নিব্বাৎ করিতে 


১৮৩ শামার পূর্বপুরুষ 1 


সমর্থ হইলেন! এমন কি ছুই এক দিন স্বহস্তে আমাদের জন্ত 
আহার্ধ্য দ্রব্যাদি গ্রস্ত করিতেন। দেখিয়া শুনিয়া আমাদের নিরাশ 
হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। 

১লা আশ্বিন সন্ধ্যার সময় আমাকে ডাকিয়! বলিলেন প্বাড়ী 
একেবারে খালি রহিয়াছে, বিশ্যেতঃ পুজা! একেখারে নিকটবর্তী, 
আমি পীড়িতা হুইয়। বিদেশে থাকিলাম, লাঠের খ।জনি” দাখিল হইল 
কিনা, এবং পুজাইব1 কি প্রকার নির্ধ্যাহ হইবে তাহা ও ভাবিয়া প[ই 
না। আমার এখন অনেক ভাল হইয়াছে, তুমি অল্প কয়েক দিনের 
জন্ত একবার বাড়ী যাও, বিজয়! দশমির পরদিন বউকে এবং 
থুকীকে * লইয়া আসিও। তাহাদের দেখিতে আমাৰ বড়ই হচ্ছ! 
হুইতেছে।” 

আমি বলিলাম “মা আপনাব যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে 
আপনাকে ফেলিয়া যাইতে আমাব সাহস হয় না। বাড়ীতে ধাহারা 
আছেন, তাহাদের দ্বারাই সমস্ত কাধ্য সুশৃঙ্খলাব্ধপে নির্বাহ হইবে; 
আপনি তজ্জন্ত কোন চিন্তা করিবেন ন1। 

মা বলিলেন “সে যাহাই হউক, পৃঙ্জগার সময় তোমাদের চারি 
ভাইর মধ্যে অন্ততঃ একজনের বাড়ী থাক। নিতান্ত আবশ্যক । আমার 
ব্যারাম এখন অনেক প্রতিকার হইয়াছে; বিশেষতঃ শা দশ দিনের 
জন্য তোঁমাঁব যাইতে কোন ক্ষতি নাই।” 

যখন আমি এবং মা এই সকল কথোপকথন করিতেছিলাম, তখন 
শ্রীযুত দ্বারকা নাথ সেন কবিরাজ মহাশয় তাহাকে দেখিতে আনি- 
লেন। আমি এবং মা! কি কথোপকথন করিতিছিলাম, তিনি জিজ্ঞাস! 





স্তন আমার একটি কগ্য। জন্মিয়াছিল 7; এই বালিকা ১২৯৭ সালের ২২শে 
পৌষ ভিন বৎসর সাত মাস বয়সে. কলেরারো।গ প্রাণত্যাগ ক্বিয়াণছ। 


অফ্টম পরিচ্ছেদ । ১৮১ 


করিলে, আমি তাহার নিকট মূলমর্শ্ব জ্ঞাপন করিলাম। কিস 
মহাশয় হান্তমুখে বলিলেন *আট দশদিন কেন, আপনার মাড়ৃ- 
ঠাকুরাঁণীর যে প্রকার অবস্থা দ্রেখিতেচি তাহাতে মাসাবধির জন্তপ্ড 
কোন আশঙ্কার কারণ নাই। আপনি শ্বচ্ছন্দে বাড়ী যাইতে 
পারেন। 

কবিবাজ মহাশয়ের কথায় আমার অনেক ভরসা হইল। মাতৃ- 
দেবীর যে সাজ্ঘাতিক পীড উপস্থিত, এবং এই ব্যাধি হইতে তাহার 
মুক্তিলাভ ঈশ্ববেচ্ছা, তাহা শনেকটা বুঝিয়াছিলাম। তথাপি সময়ে 
সময়ে তাহার প্রতিকাবাবস্থা দর্শন কবিয়া সমস্ত ভুলিয়া যাইতাম। 
আমার ছুরদৃ্ট বশতঃ শৈশবকালে, পিতৃম্বর্গারোহণ দর্শন করিতে 
পারি নাই, তাই, সর্কদ। মাতৃ সন্গিধানে উপস্থিত থাকিতাম। পাছে 
মাতু শ্বর্গারোহ্রুদশন কবিতে অসমর্থ হই, এই আশঙ্কা কামার অপ্তঃ- 
কবণ মধ্যে সর্বদাই জাগরুক ছিল। 

আশার কুহক মন্ত্রে ভুলিলাম। ভাবিলাম যে জননী বুঝি সত্য সত্যই 
আরোগা পথে আরোহণ কবিয়াছেন। ২ব1 আশ্বিন বাত্রির গাড়িতে 
আমি আমাব তৃতীয় এবং সর্ধ কনিষ্ঠ ভ্রাতাস্হ, বাড়ী যাইতে মনন্ 
করিলাম। হায়! সেই আমার শেষ মাতৃচবণ দর্শন। পূর্বজন্মে যে 
কত সহস্র দারুণ পাপ করিয়াছিলাম, দেই পাপের ফলে জমি 
জননীর শেষ আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইলাম না। আমার মধ্যম ভ্রাতাকে 
মাতৃসনিধালে রাখিয়া, আমক়] ভিন ভাই বাড়ী প্রস্থান করিতে উদে)াগ 
করিতে লাগিলাম। 

সন্ধ্যার পর ধখন মাতৃদেরীব শ্রীচরণাশীর্ব্।দ গ্রহণ করিতে গ্াহার 
প্রকোষ্ঠে গমন করিলাম, তখন দেখিলাম যে তিনি শয্যার উপর 
উপবেশন করিয়া আছেন, বাড়ী হইতে অনেক দ্রবাদি আন্যন্‌ 


১৮২ আমার পূর্বপুরুষ । 


করিতে বলিয়! দ্িলেন। দশমীর দিন যাত্র! করিয়। যাহাতে এক- 
ঘশীএ দিন রওনা হইতে পারি সেই বিষয় পুনঃ পুনঃ বলিয়া! দিলেন। 
আমরা তিন ভাই তখন তাহার পুত শ্রাচরণ যুগলে প্রণত হইলাম, 
তিনি আমাদের শিরে হস্তাপণ পৃব্বক আশীব্বাদ করিলেন। 

হায়! আমাদের অদৃষ্টে আর সেই দেবছল্লভ পবিত্র স্বেহাশীর্ব্বাদ 
ঘটয়! উঠিণ না। সেই শঙত্তিময়ী দেবী প্রতিম-দশন আর এই 
হতভাগ্যের অদৃষ্টে ঘটিল ন!। 

যাত্রার সময় অকম্মত আমার হদক শিহরিয়া উঠিল? বাম চক্ষু 
স্পন্দিত হইল। আশার কুহকফিনী মায়ায় সেই পুব্ব অশুভ সথঙন। 
মনে স্থান দিলাম না। ভাবিলাম যে বিজয়ার পগদিন যাত্রা করিষা 
অবশ্যই মাতৃচব্ণ দশন করিতে পারিব। 

হায়! বুঝিলাম না নে বিধাতা! এই পাগীষ্টের রর সে পুণ্যটুক 
লিখেন নাই । আমা-হেন মহাপাপী যে সাক্ষাৎ পুর্ণীমিয়ী মুক্তি পুঝ। 
করিতে অন্মর্থ, তাহ! একথারও ভাবিলাম না। ত্বরিত পদে মাতৃ- 
সদনে বিদায় গ্রহণ কররিয়। বাহিরে আমিলাম। আমার ভাগ্যে 
আর মাতৃচরণ দর্শন ঘটিল না। 

যথা সময় আমর] তিন ভাই বাড়ী পৌছিলাম; বাভীর সকলেই 
নিরানন্দ। একমাত্র আনন্দমময়ীর বিহনে চতুদ্দিকে নৈরাশ্যের তীব্র 
জ্রকুটি। জ্বননী যে প্রকোষ্ঠে থাকিতেন, তাহাব দিকে চাহিলে 
দয় শিংরিয়া উঠিত; এ৩ লোক থাকিতেও যেন সেই প্রকো্ 
অন্ধকার। আমি ইহার পৃক্ধে যে বাড়ী গাসিক়্াহিলাম, তখন তত- 
দুর বোধ হয় নাই; ভাবী অমঙ্গলের হেতুই বিধাতা আমার নয়ন 
পথে এ দযস্ত হূর্লক্ষণ দর্শন করাইলেন। 

অধিবাদের দিন আমার মধ্যম ভ্রাহার এক টেলিগ্রাম পাইলাম। 


অফ্টম পবিচ্ছেদ । ১৮৩ 


টেলিগ্রামে “যার জর ছইরাছে, আপনি ব্যস্ত হইবেন না, বিয়ার 
পরদিনই রওয়ানা হইবেন ।১ 

টেলিগ্রাম পাইয়া আমার জদয় শুকাইল। আমি আবার টেলি- 
গ্রাম করিলাম। উত্তরে জানল:ম যে, মাতৃদেবীর অর একভাবেই 
আছে, কবিরাজ বলিতেছেন কোন ভয় নাই। 

" আমি ফ্রি কষবিব, কিছুই স্থির করিতে পাবিলাম না। একবার 
ভাঁবিলাম যে, কবিরাজ যখন কোন ভয়ের কারণ নির্দেশ কবেন নাই, 
ভখন অবশ্তই আশঙ্কা! নাই। আর বারাম সাংঘাতিক হইলে, 
অবশ্যই আমাকে সবিশেষ জানাইত। সাত পাঁচ-ভাবিয় গমনে 
ক্ষান্ত রহিলাম। ঙ 

আমি হতভাগ্য তখন বুঝিলাম ন। যে, মাতৃচরণ দর্শনজনিত 
পুণ্যলাভ জগদ মার শদৃষ্টে লিপিবদ্ধ করেন নাই। 

সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী পুজার দিনমাঁন কোন প্রকারে গত 
হইল। কিন্তু এই কর দিন মধ্যে জননীর কোন প্রকার সংবাদ 
প্রাপ্ত হই নাই? মন বড়ই উদ্দিগ্র। 

নবমী পূজার সন্ধ্যারতি কবিতে রাত্রি গ্রার় ১২ট1 বাজিয়! গেল। 
আমি তখন হুর্গামগ্ডপে কয়েকজন কর্মচারীর সহিত বসিয়া আছি; 
কয়েকদিন যাবত মার কোন সংবাদ পাই নাই,সেই বিষয়ই আলোচন! 
করিতেছি। 

অকম্মাৎ সেই দশভুজ! মূর্তি ঈষৎ কম্পিত হইল, প্রতিমার পম্চাৎ- 
স্তিত প্রদীপও নেই মুহুর্তে নির্বাপিত হইল। আমি সমস্তই লক্ষা করি- 
লাম; আমার হাদয় হুর দুর করিতে লাগিল। ঠিক এই লময় সঙ্ঞানে, 
অর্ধ গঙ্গাজলে, আমার জননী ৪৫ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিলেন ।. 
গ্রতিষ! বিসর্জিত হইবার পূর্বেই ম্সামাদের আরাধ্যা প্রতিম! 


১৮৪ আমার পূর্বপুরুষ । 


বিসক্িত হইল । আমাদের সেই শ্বগীয় মধুর “মা” ডাক জনমের 
ত্বরে ফুরাইল ; আমাদের সছিত এতদ্েশীয় যাঁবভীয় নরনাঁরী মাতৃ- 
হীন হইলেন। স্বর্ণ কমল গঙ্গ! জলে ভাদিতে লাগিল। জননী- 
জান্বী তরঙ্গরূপ কর স্থাবা তাহাকে ক্রোডে তুলিয়া! লইলেন। দেখিতে 
দেখিতে সব ফুবাইল। ১২৯৪ সালের ৯ই আশ্িন মভানবমীতে 
আ আমার জগন্মাতার পাদপদ্মে বিলীন হইলেন। 

আমার মধ্যম ভাঁতাই ম্যতৃদেবীর ওন্ব্দেহিক কার্য্য সমাধ। 
করিল। প্রক্কৃত পুত্রের কাধ্য তাহার দ্বার! নির্বাহিত হুইল! দে 
পুণ্যবান্‌, তাই, ভগবান্‌ তাহার অদৃষ্ঠে এই পুখাটুকু লিখিয়াছিলেন | 


সমাগ। 


